




































































































































































































































































‘| New Himalaya Readers : Primer 
“| Bharat Readers : Primer 
National Readers : Primer টি 
প্রাথমিক ভূগোল । শ্রজ্যোতিশ্বয় লাহিভী, এম. এবি, টি ডিপ এড, এ আর, এস. 
ইতিহাল, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীগোলাপচন্ত্র রায়চৌধুরী, এম, এ+ পি 
যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ..... রা 
চয়। শ্রুদীনেশচন্দ্র গুহ, এম, এন অধ্যাপক, অ 


CLASS 7৮7. 


11058 of English Translation andiCompdsition ( 
স্তি |; এইচ, এস, হল..এম- এ. ও এফ: এইচ. গ্রিভেন্স, এ 


‘8 CLASS ৮ 
এ : Reader IV 71 
Macmillan’s New 1 Readers : Reader 1৮ চা 
engal Folk Stories ( Tales of India, Intermediate No. 
Desk Work, Book III. By J. P. Rose" ™ 
f -k Book IV." By]. P. Rose Y : 
য় ডট, এইচ. এস. হল., এম, এ ও এফ, এইচ. ডে 


CLASS rir 


Himalaya Renders + : Reader V 
India Reader. Compiled by the 411- Bengal Teachers’ 4s 
Second” Year Reader : Discoveries and Inve 

Great Saints of India. By G. D- Khanna টু 

Great Men of India. By, G. D.. Khatina ন 

Desk Work, Books V and ৬1. 





্ ধান 71৩4পতগণ-2- 73৫1 1৭0 তরে 


পাবলিশিং হাউসের হইখানি] : 
গিক বিদ্যালয়ের সেরা বই 


Class VI 
Easy Grammar for the 

















SA ginners— 
ly — Prof. Sunil Kumar Basu M.A. 


bs 


sst. Editor A. B. Patrika. 

n Ideal English Transla- 
on & Composition— 

v—Sri Benu Ganguli M.A. & 
TS. Anita Basu B.A. 


the books are approved by T.B. 
pe, (Vide Notification 23 নু” B. 1.13.60) 






৪ 09গ7727 



















y BpOken of. বাকে 
১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা--১৯। ণ্রো OAs ARN 
-১০০ (‘5-100 ) সলভেপ্ট যুক্ত A 0? 









ভিভিটি তব্রলও গুঁড়া 
আরমসোলা, ছারপোকা, মলা, 
মাছি প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাণ-ঘাভক 








॥1 পার্ক, ফোন পার্ক ৪২৬৭, কলিঃ ৩২ 














গল্লী্ত কলা নে 


স্ঈীপত্র-কাত্তিক, ১৩৬০ | নি 
1 বিষয় | পৃষ্ঠা | অগস্ত্য যাত্রা ( নাটিকা )_8ীসত্যনারায়ণ 
1 সম্পাদকীয় - রর শাশ্বত ভালবাণী ( কবিতা )--ভ্রীজিতেন ৫ 
ছোটদের দণ্ডর | 
বিজ্ঞানের বিচিত্র বারতা ৬৪, ইউয়োপ যাত্রীর পত্র- শ্রীন্থনীল রায় চৌধু 
। শিক্ষা ও সমাঞ্জ সমস্ত! ছোটর কামনা ( পদ্য )_ শ্রীশান্তশীল দাশ 
প্রেষপা ও উপযোজন- শ্রীমনীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪ কৃষি লক্ষ্মী (পদ্য )--শীৱণজিৎ কুমার রায় 
বিস্তালয়ের পাঠাগার ও তাহার ব্যবহার ভাবিসনে মা মিছে ( পদ্য )- re 
প্রীউষা বিশ্বাস ১৮৮ শীপ্রদীপ কুমার চক্রবর্তী 
র্‌ শিশু শিক্ষা ও শিশু বিদ্যালয়-_শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস ১৯২ | বাংলার শিক্ষক আন্দোলন 
হিন্দী ভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষক গণের দাবী 
জ্রুগোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১৯৫ মেদিনীপুর জেলা প্রাঃ শিঃ সমিতি 
দেশ বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ বাজার (মালদহ) মিউঃ প্রাঃ শিং স.__ 
জাতে ভা নিক, হা জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক প্রাঃ শিঃ সমিতি 
হা্গেরীর কারিগরী শিক্ষা__্অনিতা বস ১৯৯ হাহ Ne ত i 
' মাধ্যমিক Be কমিশনের রিপোর্ট নি বামশাই ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 
ও ক”ন্্নী ফালাঁকটা থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 
অতীত গুরগগ- শ্রুনীহার রঞ্জন সিংহ ২০৬ নবছীপ থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 
শরণার্থী (কবিতা! )--শীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী ২০৯ সম্বলপুর ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃ সমিতি' 
শারদ পূর্ণিমা (কবিতা )্রীধীরানন্দ ঠাকুর ২০৯ | অভাব অভিযোগ 
,  শ্রবের ব্যবহার--শরীকালিদাম রায় | ২১০ | শিক্ষা সংবাদ 
£. বীরগণে আজ ম্মরি--জীনীলরতন দাশ ২১২ ২৯২ মাসপণ্জী 
T শিক্ষক পত্রিকা | শিক্ষক পাবলিশিং হাউ হও 
| শিক্ষক বন্ধুগণের স্বর্ণ সুযোগ নুতন ছবির বই 


| অর্থাভাবে বিশেষ ইচ্ছা সত্বেও অনেকে তাহাদের |. শিক্ষা মোগান (২ 


' নিজস্ব এই পত্রিকা লইতে পারেন না। নিয়ের 





(২য় শ্রেণীর অন্য ) 
{ নিয়মানুযায়ী তাহার বিনামূল্যে “শিক্ষক” পত্রিক! |. শিক্ষকের'র সহ-সম্পাদক 
| পাইবেন ৮ ডাঃ শ্রীন্ুনীল রায় চোক 
| € ১। শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের ৩ খানা বই পাঠ্য এম-এ, পি-এই 
1 করিলে এবং এককালীন বা বিভিন্ন দফায় ৪০ টাকার বই | অসংখ্য চিত্রে শোভিত, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত অ 
1 লইয়া ক্যাসমেমোগুলি পাঠাইলে ৩ মাসের জন্য । পদে আবৃত, শিশু সাহিত্যে অতু 
| ২1 ৬ খানি বই পাঠা করিলে এবং এ ভাবে ৬০১ | [অনুমোদিত ৮ টি, বি, ১০ই ডিসে 
= | টাকার বই ভিডিও উহু i টা মূল্য_॥০ 
৩1 ৮ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ও ভাবে ৮০ tol 
টা বই নিট ১ বৎসরের জন্য । নি বৎসর পূজার পুর্বে প্রকাশিত 
/N. B---বল! বাহুল্য উক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে শিং Eb 








বলিয়া বইয়ের কমিশনের হার কাহারও কমিবে নাণী ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাত 


॥ 





COPY OF 
5 THE CALCUTTA GAZETTE, 29th, OCTOBER 1953 
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL 
NOTIFICATION No Syl,/37 
Caloutta, the 1st October, 1953. 
Text-Books for Classes VI—VIIl{ for the Year. 1954. 


€ is hereby notified that the text-books for Classes VI to VIII which are current in 1958 

&১00:0598 by the Board in the notifications No. Sy1./2, dated the 2188, December 1951 

ting books on Science), No. Syl1./9, dated the 28rd July, 1989, No. Byl./15, dated the 

98092, 1952, No. Sy1./18, dated.the 26th November, 1952 and No. Byl/20, dated the 81st 

1, 1963, published in Part IB of the Calcutta Gazette from time to time, will continue 
the teoxt-books for the year 1954, BS. K. CH ATTERJBA,{ Secretary. 


৷ নিউ বুক ফল 


(__ ঈনং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। 
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয় 
ৰ | সমীপে 
বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করুন। চিরাচরিত প্রথান্ুসারে, নূতন বৎসর আগতপ্রায়। আমরা প্রকাশক। 
দর সহিত আপনাদের একটি চিরন্তন সম্বন্ধ বর্তমান আছে। দেশের শিক্ষা বা সমাজের উন্নতির অন্ত 
__মাপনাদের দায়িত্ব আছে, আমাদেরও সেইব্প একটু কর্তব্য আছে। 
বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ভার কলিকাতার বিশ্ববি্ভালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ধতের হন্তে 
রত হইয়াছে । মাঁধামিক শিক্ষা পর্যতের আদেশ অনুসারে বন্ঠ, সপ্তম ও অষ্টষ শ্রেণীর জন্য উল্লেখিত 
_ ট প্রকাশিত পুত্তক হইতে উপযুক্ত পাঠ্য নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । তদহুসারে মাধ্যমিক 
পর্যতের নির্বাচিত আমাদের কয়েকখানি পুত্তকের একটি তালিকা আপনার নিকট পাঠাইলাম। আমাদের 
_ খত পুস্তক গুলিও বিভিন্ন ক্লাসের জ্রম্ক আলাদা আলাদা! ভাবে ছাপান হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত পুস্তকের 
এই বৎসর । আগামী বৎসরে এইরূপ পাঠক্রম থাকিবে না--ইহা স্থুনিশ্চিত। আশা করি ছাত্র ও 
কদের সুবিধার অন্ত প্রতি ক্লাসের উপযোগী স্বল্প মূল্যের পুঘ্তক গুলি পাঠ্য করিয়া বাধিত করিবেন। 
নিবেদক 
শ্রীগোপাল লাল পাল 
নিউ বুক ষ্টল 
= ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্্রীট, কলিকাতা 
Howing Books of the respective Classes are approved by the Secondary Board, West Bengal, 
_} Notsfication No. Syl/2, 10485227196. December, 1961 and corroborated by the Gasettis above. 
বঞ্ঠ শ্রেণী 
সাহিত্য-_বাণী মঞ্জরী (চতুর্থ ভাগ ) 
-+মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ৪০ 














ব্যাকরণ-_-সরল বাংলা ব্যাকরণ--মোহিনীমোহন বায় le 

ইতিহাস-_দেশ বিদেশের কথা (১ম ভাগ)--শীহবেজ্রচন্দ্র চন্দ ৪৯ 

ভুগোল ভূগোল প্রবেশ--পীযুযকাস্তি দাশগুপ্ত NN 

ধাণিত--গণিত প্রবেশ ( ২য় )_-মোহিনীমোহন রায় ১৫০ 
সপ্তম শ্রেণী 


সাছিত্য-_সাহিত্য সন্দর্ভ (৯) 
-মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ১০ 
ইংরাজী--New Course of Reading—H. P. Ghoshal ১7০ 
ও ভূগোল --প্রবেশিক! ভূগোল--পঞ্চানন সিংহ NN PTO. 








. অষ্টম জ্রেণী 

সাহিত্য সাহিত্য সন্দর্ভ (২য় ) ও 
-মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ১০ 
ভূগোল-_প্রবেশিকা ভূগোল-_পঞ্চানন সিংহ ১৯ 

নবম শ্রেণী 
ভূগোল- প্রবেশিকা ভূগোল (1X & X)---পঞ্চানন সিংহ 
বিজ্ঞান--সবল বিজ্ঞান ( 1X & Xু )--স্েহময় দত্ত ও 

হেমেন্দ্ৰ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২ 


৪২৬ 


Composition—Substance, Precis, Letter-Writing ২৭ 
—8S. N. Banerjee, M.A, 
ইহা। ভিন্ন আমাদের আরও কয়েকখানি D. P. 1. কর্তৃক 
অনুমোদিত পুস্তক । 
| পঞ্চম শ্রেণী 
সাহিত্য -'বাণী মপ্ররী (৩য়) ue 
-মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল 
ইংরাজী--10019. Primer—N, Mukherjee IN 
বিভ্ঞান-_সবল বিজ্ঞান--হেমেন্দর চ্তর মুখোপাধ্যায় 7 Approved ১৮০ 
ইত্তিহ্স--প্রাথমিক ইতিহাস--হীরালাল ভাগ 1958 ১৭ 
গোপাল লাল পাল 
খীণিত--গণিত প্রবেশ (২য় )-_মোহিনীমোহন রায় ১৫, 
ছিম্দ্রী-মেরী কিতাব--গ্রীমহেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী 
চতুর্থ শ্রেণী 


ভুগোল- প্রাথমিক ভূগোল ও বিজ্ঞান-গোঁপাল লাল পাল ১1১ 
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত 


ইতিহাস- প্রাথমিক ইতিহাস--গোপাল লাল পাল ১২ 
ডি. পি, আই কর্তৃক অনুমোদিত 
তৃতীয় শ্রেণী 
সাছিত্য--৷শগু সাহিত্য--মোহিনীমোহন রায় 1%* 
দীণিভ-_গণিত প্রবেশ (১ম ভাগ')--মোহিনীমোহন রায় ১. 
ভূগ্োল- ছোটদের ভূগোল. বিজ্ঞান--গোপাল লাল পাঁল ue 
ইতিনহ্বাস-_গল্লে' ইতিহাস-_গোপাল:লাল পাল - 1৮ 
| দ্বিভীয় শ্রেণী 
১'। মজার পড়! (২য)--শরীরবীন্্রনাথ গুহ ue 
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত 
প্রথম শ্রেণী 
২। মজার পড়া (১)--ঈরবীন্দ্রনাথ গুছ [%০ 


ভি, পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত 


নিউ লুক্ষ = 


5, রমানাথ মজুমদার সীট, কলিকাতা-৯' 





শিক্ষক__বিজ্ঞাপন, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ 
. পশ্চিমবজজ শি শিক্ষা অধিকার কর্তৃক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 


পাঠ্যরূপে অনুমোদিত 
রি বিজ্ঞপ্তি নং ভা 21.12.51 
‘1. সুর- ভার (১ম ভাগ) for class VIL 1/° 4, Key ৫০ সুর-ভারতী (১ম ভাগ) ১1 
by কালীপদ ভট্টাচার্য্য চy হরিপদ কাব্যতীর্ঘ 
2. সুর-ভারতী (২য় ভাগ) for class ডা] /৮%* 6. Key to ত্বর-ভারতী (২য় ভাগ) ১1০ 
ূ ৮ কালীপদ ভষ্টাচাধ্য by হরিপদ কাব্যতীর্ঘ 
3. ব্রার ভারতী (১ম ভাগ) for class V ue 6. Key to ব্াষ্্-ভারতী (১ম ভাগ) ১৭ 
5 কালীপদ ভট্টাচার্য্য 5 হরিপদ কাব্যতীর্ঘ | 
ঢন্যাগল্দ্রল্নালন শসনাহ্! শ্ৰান্ত 
বিবিধ এহু-প্রকাশক 


৯, রমানাথ মজুমদার ষ্টরীট 
কলিকাতা--৯ 
১৯৫৪ সনের প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী পাঠ্য- -পুস্তকের তালিকা 


* চিহ্নিত পুস্তকগুলি ১৯৫০1৫১ সনের বিভিন্ন তাঁরিখের কলিকাতা গেজেটে পাঠ্য 


* সচিত্র বাল্যপাঠ (১ম শ্রেণীর)--গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় CLASSES হা, 1V, V, 
* নব শিশু শিক্ষা (২য় শ্রেণীর)_-অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় | New Spelling Book Asoka Banerjee, 

























* ছবি আর পড়া (২য় শ্রেণীর পাঠ্য) Pictnre Book of Words—A. C, Bauerjee, 
... -গিনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ Rasy Child’s Grammar—H. P. Banerjee, 
সাহিত্য মালা! (ওয় শ্রেণীর পাঠ্য) * বিশ্বজিৎ বাজালী--মনোজিৎ বসু ও দুর্গাদাস বন্দো 
__জীবীরেন্্নাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ | প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 
সাহিত্য প্রদীপ (রথ শ্রেণীর পাঠ্য) গিরীন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
fe _ শ্রবীরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাধন বন্দ্যোপাধ্যায় * ছোটদের শ্ঞানের আলো --শীকৃষ্ণপ্রসপাদ চট্টোপাধ্যায় 


গণিভ (২য় শ্রেণীর পাঠ্য) 
_শ্রীগিরীন্দরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ও শ্রীবিমল বন্দ্যো 
ভুগোল ও বিজ্ঞান পাঠ (২র শ্রেণীর পাঠ্য) 
-জীকালীধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অ! কথ’র ছবি আর ছড়। (শিশু শ্রেণী) 
-_গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
পাঠ (শিশু শ্রেণী--গোপালচন্দৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছাসের গল্প (৩ম বা চট্টো এম-এ 
স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চ্চ।--ডাঃ হিমাংশু দাস এম-বি 
_ বাস্থ্য-সখা_ডাঃ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্তু অর্ডার দ্বিবেন। 
আতম্শীক্ষ চেন্দ্ৰ স্ব্যান্সা ও হলম্মম 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা । ৭৮, কারবালা! ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ 
প্রান্তিস্থান_অশোক লাইত্রেরী--১৫৷৫, স্তামাচরণ দে ষ্রীট, কলিকাতা-১২ 


* New Copy Book Part 1.—-G. N., Chatterjee 
CLASSES V & VI 
* সরল বাংলা ব্যাকরণ (২য় ভাগ) 
-_জ্রীশটীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 
* স্বাস্থ্য বীথি--ডাঃ পুগুরীকাক্ষ ভট্টাচার্য এম-বি 
CLASS VI 
* সুচারু জ্যামিতি--মোহিনী মোহন রায় বি-এ 


শিক্ষকদিগীকে সর্ব্বোচ্চ কমিশন দেওয়! হয়। 












আমাদের প্রকাশিত প্রাথমিক (নিয়ন বুনিয়াদী ) বিভাগের পুস্তক সম্বন্ধে 
বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত । 
বাংলার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও ভাষাতত্ববিদ্‌ স্ত্রীতুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. ডি. লিট, 


(লগুন ), এফ, আর. এ. এস. বি, ভাষাচাধ, সাহিত্য-বাচস্পতি, বলেন-_ 
বইগুলির রচনা ও বাহ সৌষ্ঠব উভয়ই চমৎকার হইয়াছে । স্বা: শ্রীন্নীতিকুমায় চট্টোপাধ্যায় 


ক * সং ক 
ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. পি-এইচ. ডি, রামতন্থু লাহিড়ী অধ্যাপক ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের ফেলো, বলেন 
ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়া ইহাদের দ্বারা দি মান ও আদর্শ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে । 
দঃ জীজীতুমার ম্যায় ১৩৩৫২? 


শৈলেন্দরনাথ ETE এম. এ.) “চেতলা বয়েজ ক প্রধান শিক্ষক ও পনি শিক্ষা 
পর্ষৎ-এর সভ্য, বলেন 
এমন সর্বাঙ্গমুন্দর বই...:.প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে দেখে শিক্ষাত্রতী আমর! খুবই আশাঘিত 
হতে পারি । শ্বাঃ শৈলেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
* ফু 
«শনিবারের চিঠি” SE SEES ‘দাস, বলেন 
j “দি সিটি বুক কোম্পানী’ কর্তৃক প্রকাশিত ছয় খানি শিশুপাঠ্য বই মনোযোগের সঙ্গে দেখিয়া 
বিশেষ ইনি হইলাম। বইগুলির হন প্রচার কামনা করি। ম্বাঃ সজনীকান্ত দাস, ২1৮৫২ 
*+ রং 
বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেন__ 
আমার বিশ্বাস এত সহজে এত বিভিন্ন বিষয়ে এমন করিয়া! কোন প্রকাশক অস্তাবধি শিশুদলকে 
মানুষ করিয়া! তুলিবার সর্বজনগ্রাহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। স্বাঃ প্রবোধ কুমার সান্ভাল, ৩০৩৫২ 


* * + রি 

মহীতোষ রায় চৌধুরী, এম. এ, বি. এল., বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনশান্দ্রে প্রধান অধ্যাপক, 
বগা শিক্ষক পত্রিকা, সভাপতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বলেন 

**প্রত্যেকখানি পুস্তকেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে . 

বিশেষভাবে আদৃত হওয়া উচিত। বাঃ মহ্ীতোষ Rl চৌধুরী | 


কা 










মর ফা 
অধ্যক্ষ আীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম. এ, বি, এল., বলেন -- 
“দি সিটি বুক কোম্পানী” কর্তৃক প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক কয়খানি-*" * দেখিয়া বড়ই 
লাভ করিলাম। এই বইগুলি লইয়া গৃহের শিশু-মহলে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। আমি এই শি 
বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। স্বাঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ 


নী এ 4 A 
বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশফ্কর রায় বলেন | 
বইগুলো নাড়াচাড়া করে আমিও যথেষ্ট রস পেয়েছি। ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাবার 
বইগুলি যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। এগুলির প্রণয়নে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অঙ্থুসরণ করা হয়েছে সে 
পদ্ধতিও শিশুদের পক্ষে গ্রীতিকর। স্বাঃ অমদাশঙ্কর রায়, দাজিলিং ১৫৷৫৷৫২ 


দি সিটি বুক কোম্পানী ১৫, বন্ধিম চ্যাটার্জী ্রীট, কলিকাতা-১২ 





পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (নিন্স বুনিয়াদী ) বিভালয় সমুহের জন্তু অন্ুমোদ্িত 
(বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি, বিএ ২৯/১৯1৫০ এবং ১ টি. বি. ২৬৷২৷৪২ দ্ৰষ্টব্য ) এবং নিদি পুস্তকের তালিকা। 





নর রি ৩৪৮0 রা রা 
| ক্ৰুশ্থ।-শৌশ। 2ভল-্া-০স্ণঞ| | অর্ান্ক-০স্পজ্া 
(অন্গমোদিত ) রা .. (অনুমোদিত ) 
পার, ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় AX 
তিনাথ চট্টোপাধ্যায় Ne ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


এ 
GS { { { 


ক্ষিতিনাথ চট্টোপা 
“গোবিন্দমোহন গুপ্ত eo 


[গরৰিতশের ছবি | | হাতের কাছের | 








|| চৌকোমুখ বেল্চা-_-আই, এস, আই 
| নির্ধারিত মান অম্সারে হাইকার্ধন 
ইস্পাতে তৈরী। শক্ত কাঠের হাতল 


আশা কোদাল--গড়নটি বিশেষ জন- 





rE NTO TT ৫০৭৪১ ১ ৯8০১০১৯১৯০৯ ১০৬ পপ 


উষ্ট ইণ্ডিয়া কোদাল--স্থদৃঢ় দীর্ঘ 
স্থায়ী । অত্যন্ত মজবুত ও গভীর নন 


০ 









ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষিক্ষেত্রে এগ্রিকো যন্ত্রপাতি আজ 
সোনা ফলিয়ে চলেছে ।? হাইকাবন ইস্পাত দিয়ে বেশী- 
রকম মজবুত ক'রে তৈরী ও বিশেষভাবে পরীক্ষিত 
এগ্রসিকো যন্ত্রপাতি সব জায়গার কৃষিজীবীদের কাছেই 
সমাদরের জিনিষ । | 





দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিজিটেন্ড 
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র £ | 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
শাখা £ বো ই, মাত্রাজ্, নীগপুর, আহমদাবাদ, সেকেন্দরাবাদ, 


বিজপ্ননগরম্‌ ক্যান্ট, জলম্ধর ক্যাণ্ট ও কানপুর। ভিসির 














লী জীন ভর রায় টি 





এম বর্ষ] 





, কার্তিক, ১৩৬০ 


সহকারী REEF রায় রা 
[৪র্থ সংখ্যা 











আসর শিক্ষক ধর্মঘট | 

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের সংকল্পিত ধর্মঘটের দিন ক্রমেই. 
নিকটবর্তী হইতেছে । আমরা বহুরার সরকারকে -বলিয়াছি 
তাহারা অবিলম্বে বিষয়টির প্রতি মনোসংযোগ করুন। 
শিক্ষক ধর্মঘট শ্রমজীবিগণের ধর্মঘটের মত গুরুতর 
সামাজিক অব্যবস্থার স্যার না করিলেও ইহা উপেক্ষার বন্ধ 
'নহে। ধর্মঘটের ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সাময়িক 
ভাবে হইলেও যে বিপর্যয়ের হুষ্টি হইবে ছাত্রদের শিক্ষা ও 
ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের উপর তাহার স্থদূর প্রসারী প্রভাব 
কখনই কল্যাণকাঁরী হইবে ন!। দেশের প্রকৃত .মঙ্গলকামী 
কোনও ব্যক্তিরই এই জন্য এই ধর্ম্মঘট-সিন্ধাস্ত জনিত 
পরিস্থিতির প্রতি উদ্নাসীন থাকা উচিত নহে। মাধ্যমিক 
শিক্ষকগণের দাবী যে অন্তায় ও অযৌক্তিক নহে তাহা বোধ 
হয় সরকার অস্বীকার করিবেন না। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড 
যাহা অর্ধ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাহারা পধ্যস্ত যখন 
স্পষ্টভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন তখন এ বিষয়ে 
, ঘিমতের আর অবসর নাই। স্থতরাং এই সকল দ্রাবী 
কিভাবে মিটান যাইতে পারে একমাত্র তাহাই এখন 
সরকারের£ঃবিবেচ্য বিষয় হাওয়া উচিত । 





আমরা সরকারকে আবার বলিতেছি তাহারা আর 
কালবিলঘ্ঘ না করিয়া এই দমস্তার সমাধান করুন। সমাধান 
নহজ নহে ইহা সত্য। . বিশেষতঃ কতকগুলি কারণে 


কর্তৃপক্ষের অবিশৃষ্যতা প্রস্থত ব্যবহার হইতে এক 


শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে সরকারের সদিচ্ছা সম্বদ্ধে যে 
তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এই. সমাধানকে 
আরও কঠিনতর করিয়াছে । তত্রাচ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ' 
প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগা হইলে সমাধান অসম্ভব হইবে ন|। 
আমরা শুধু তাহাকে অনুরোধ করি-ধীহারা শিক্ষকদের 
মনোভাব সম্পূর্ণ আপোৌষবিঝোধী এবং তাহাদের দাবী 
যোলআনা পূরণ করা অসস্ভব বলিয়া সরকারকে আপাততঃ 


সমস্তাটিকে চাপা দিবার জ্রম্ক উপদেশ দিতেছেন 
তাঁহাদের কথায় ষেন তিনি কর্ণশাত না করেন। নিখিল 
বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এবং প্রধান শিক্ষক সংঘের 


পরিচালকদের আহ্বান করিয়া তাহাদের দাবী সম্বন্ধে সম্যক 
আলোচনা করিবার জন্তু বিধান পরিষদের গত অধিবেশনে 
আমরা তাহাকে সনির্বদ্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহার 
পরেও একাধিকবার তাহার ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 


১৮২ 


করিয়া আমরাও এই একই কথ! বলিয়াছি। সরকার যি 
তাঁহাদের আধিক:-সঙ্গতির প্রন্কৃত চিত্র দুই সমিতির 
. কর্তৃপক্ষের নিকট উদবাটিত করিয়া বর্তমান অবস্থায় 
কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
তাহাতে বানী হন, আমাদের বিশ্বাস শিক্ষক প্রতিনিধিগণ 
অহেতুক জিদ্দের £বশবর্তী হইয়া আপোষ নিষ্পত্তির বিরোধী 
হইবেন না। | 
বা শ্রেণীর শিক্ষক | 
গ শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগের 
কথা বারবার আমরা" সরকারের কর্ণপোচর কয়িতেছি। 
দুঃখের বিষয় এখনও পধ্যস্ত তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার 
হইল না। ইহাদের শগুণ ও যোগ্যতা ( qualification ) 
যে অন্য শ্রেণীর শিক্ষকদের অপেক্ষা কম তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তৎ সত্বেও ইহাদেরই সংখ্যাধিক্য এবং 
প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে সরকারের প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালু রহিয়াছে। এ 
অবস্থায় এ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সামান্ত ৫২ টাকা 
করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা হইতে ই'হাদের বঞ্চিত 
করা কি ন্যায় ও যুক্তির দিক্‌ দিয়! 
বিশেষতঃ ই'হারা যে বেতন পান তাহা এড সামান্ত যে 
তাহাতে একজন মাত্র লোকেরও ১৫1২* দিনের বেশী অন্প 
সংস্থান হয় না__পরিবার প্রতিপালন করা ত দুরের কথা। 
নৃতন বাজেটে এই মন্দভাগ্য শিক্ষকগণকে বন্ধিত বেতনটুকু 
১ দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত আমর! শিক্ষামন্ত্রীকে বিশেষ- 
ভাবে অনুরোধ করিতেছি। 
জবর পরিদর্শকদের দুর্দশা 
শিক্ষকের বন্তমান সংখ্যার অভাব অভিযোগ অংশে 
অবর পরিদর্শক বা ‘সব -ইনম্পেক্টার অব স্কুল'দের দুর্দশার 
এক করুণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের পক্ষে এ 
সংবাদ নূতন নহে। যুক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ মোয়াছ্দেম 
হোসেনের কার্যকালে ও তাহার পর প্রফুল্প ঘোষ মহাশয়ের 
মন্ত্রীত্বের আমলে 'টু,আমরা একাধিকবার বিষয়টির প্রতি 
সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে ডু আকৃষ্ট করিয়াছিলাম | 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাফল্যমঞ্িত.কবিবার জন্য যাই! 
প্রয়োজন অবর পরিদর্শকদের আন্তরিক; আগ্রহ, সক্তিয় 


শিক্ষক-_কাণ্তিক, ১৩৬ 


পম্র্থনযোগ্য ? * 


[৭ম বৰ্ষ 


সহযোগিতা, এবং সহামুতূতিপূর্ণ প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে সর্বব 
প্রধান।- প্রাথমিক শিক্ষকদের তাহারাই একমাত্র বন্ধু, 
উপদেষ্টা ও পরিচালক। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা 
পরিকল্পনাকে রূপ দান করিবার পথে তাহারাই কর্তৃপক্ষের 
প্রধান অবলম্বন । অথচ তাহারা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে 
নিজেদের নিন্দি্ট কাজ করিতে পাবেন সে বিষয়ে সরকারের 
দৃষ্টি নাই। সত্যই ইহা ক্ষোভের বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী 
মহাশয়ের এ বিষয় দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইবে কি? 
‘কিশনয়ে'র কেলেক্কারী 

‘কিশলয়’ প্রকাশন ও বিতরণ লইয়া শিক্ষাবিভীগ গত 
কয়েক বৎসর ধরিয়া যে কেলেক্কারী করিতেছেন তাহার 
পুনরাবৃত্তির সময় আবার আসিতেছে। আগামী মাসের 
মধ্যেই মাধ্যমিক ও প্রাথমিক সকল বিস্যালয়েরই বার্ষিক 
পরীক্ষা শেষ হইয়া নৃতন সেসন আরম্ভ এবং নৃতন পাঠ্য 
পুস্তকের প্রবর্তন হইবে। গত দুই বৎসর সময় মত- 
ছাত্রের! কেহই কিশলয় পায় নাই। শুধু যে সময় মত 
ছাপা না হইবার জন্তই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল তাহা নহে, 
কর্তৃপক্ষ ইহা বিতরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও 
অদ্ভুত ধরণের । দুর্ভাগ্য অবর পরিদর্শকদের ঘাড়ে 
পড়িয়াছিন্ ইহা বিক্রয়ের ভার এবং সুদূর পল্পীগ্রাম হইতে 
গুরুমহাঁশয় অথবা অভিভাবকদের আসিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে পুস্তক লইয়া বাইতে হইবে এই হইয়াছিল নির্দেশ । 
বলা বাহুল্য বৎসরের অর্ধেক ভাগ কাটিয়া গেলেও 
বহুসংখ্যক বিস্তালয়ের ছাত্রের! “কিশলয়” যে কি বস্ত তাহা 
জানিতে পারে নাই। ফলে ভাগ গুলি খেলিয়া তাহাদের 
সময় কাটাইতে হইয়াছিল। এবারকার নৃতন ব্যব্স্থা 
দেখিবার জন্ত আমর! উদগ্রীব হইব! থাকিব। 
মৃতন শিক্ষ। পরিকল্পনা 

বেকার সমস্তার আংশিক সমাধান এবং জনশিক্ষার 
প্রনার- বুগপৎ্*এই ছুই উদ্দেন্ড সিদ্ধ করিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার অন্তান্ত রাষ্ট্রের স্তায় ষে নৃতন পরিকল্পনা করিয়াছেন 
পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। পরিকল্পনান্রনারে এক 
হাজার নূতন শিক্ষক আগামী জাঙ্গুয়ারী হইতেই কাজ 
আরজ্ত করিবেন বলিয়া বর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। 
পরিকল্পনার দোষ ক্রটী ধরিয়া আমরা এই প্রশংসনীয় 
প্রচেষ্টার পথে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব সা করিতে 
চাহি না। সৰ্ব্বান্তঃকরণে আমরা ইহার সাফল্য কামনা 
করি এবং দেশবাসাকে এ বিষয়ে সরকারের সহিত 
সহযোগিতা করিতে উপদেশ দিই। যে সকল ষুবকের 
স্কন্ধে শিক্ষ| সম্পাদনের এই পরিকল্পনীকে কার্যকরী করিবার 


বে ্তস্ত হইয়াছে আশীর্বাদ করি তাহারা জয়যুক্ত 
হউন । 


“== 


বিজ্ঞানের বিচিত্র বার 


প্লাষ্টিকের পুকুরে সাতার শিক্ষা 

ছোটদের সাঁতার শেখান এক দুরূহ ব্যাপার ! একেবারে 
জলের মধ্যে নেমে যাওয়ার সাহস খুব কম ছেলেরই থাকে। 
সাধারণতঃ সাতার শেখানোর বন্ধে প্রথমে পুকুরেই নামানে! 
হয়। আজকাল অনেক কৃত্রিম জলাশয়ে সাঁতার শেখাবার 
ব্যবস্থা আাছে। প্রািকের তৈরী জলাশয় সবচেয়ে নতুন 
ধরণের ব্যবস্থা । এটি যখন ব্যবহার কর! হবে তখন ফুলিয়ে 
নিয়ে এর মধ্যে জল ভরে নিতে হয়। জিনিষটা ছয় ফুট 
চওড়া; এতে ১৭০ প্যালন জল ধরে আঁর ছোট ছেলেমেয়ে- 
দের সাতার দেওয়ার উপযোগী গভীর। কাজ হয়ে গেলে 
এটাকে গুটিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যাওয়া যায়। গাঁড় নীল 
রংয়ের ভিনিলাইটের তৈরী জিনিষটা, খুব মূল্যবান নয_এর 
দাম প্রায় ২৫ ডলার । 

জঅত্তিনব ঘড়ি 

স্থইস ঘড়ি নিমণতার। এক অভিনব ঘড়ি তৈরী করছেন। 
এ ঘড়ি শীগ্রই বাজারে ছাড়া হবে। ঘড়ির নাম দেওয়া 
হয়েছে ফোটো-ইলেটিক কলঙ্ক । গাছ যেদন আলো বিনা 
বাঁচে না, এই ঘড়িও তেমনি আলে! বিন। চলে না। আসল 
অথব| নকল, যে কোন রকমের সাধারণ জোরওয়ালা আলো 
ঘণ্টা! চারেক পেলেই এই খড়ি চব্বিশ ঘণ্ট। চলে, আর মেইন 


ক্পিংখর চাপ দর্বদা! সমান থাকায় করেক্ট টাইম’ সব সময়েই 


জানিয়ে দেয়। 

অন্য যে কোনো ঘড়ির সঙ্গে এর পার্থক্য ধর! পড়ে না। 
কেবল নীচে তিনটি থুপ রি আছে, তার মধ্যে দিয়ে আলো 
প্রবেশ করে তিনটি ফটে।--ইপেকটি,ক সেলকে আঘাত 


বয়ে, এরা আলোর রশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত. 


করে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি একটি ছোট্ট মোটরকে চালু 
করে। এই মোটর আবার মেইন শ্ররিংকে থুরিয়ে দম দেওয়ার 
কাজটি করে দেয়। যাঁরা আপন ভোলা লোক, ঘড়িতে ঈম 
দেওয়ার কথা মনে থাকে না, তাদের। পক্ষে এই ঘড়ি খুব 
সুবিধাজনক বলে মনে হবে। তবে ভুলে যদি ভার! ঘড়িটিকে 
অন্ধকারে রাখেন, তাহলেই ঘড়ি বিকল হয়ে ধাবে। 


সাহায্যে আবহাওয়ার হিসাব ঘ্াখা যায়। 


ফল কীচা কি পাক! দেখার যন্ত্র 
সাধারণ ফল পাকলেই রং বদলায়, কিন্তু অনেক ফল 
আছে, যেগুলে। কীচায় পাঁকায় একই রং থাকে, আবার অনেক 
সময় ওপরে রং ধরলেও ভেতরটি ঠিকমত হয়তো পেকে ওঠে 
না। এ ফলটী কাচা কি পাকা নির্ণ্ কর] অনেক সময় বড় 
শক্ত হয়। কীচা অবস্থায় বেশি টিপে দেখলে ফল খারাপ 
হওয়ার সম্ভাবনা । ফল পেকেছে কি না জানান জন্ত সমপ্রতি 
এক রকম যন্ত্র বার হয়েছে। যন্ত্রটি দেখতে খুবই অবড়জজ ১ 
মোটের ওপর এতে একটি প্যান আছে, তাতে ফলটি রেখে 
দিলেই জানা যাবে, ফলটি পেকেছে কি না এবং কতথানি 
পেকেছে। যন্ত্রটির সঙ্গে একটি গ্যাসচালিত পিন থাকে, 
আর এর সঙ্গে একটি ছোট্ট পেতদের কাটা থাকে! সেই 
কাটাটার এক ইঞ্চির ১৩২ ভাগ পরিমাণ ফলের মধ্যে গেঁথে 
বায়। কতখানি জোরের সঙ্গে কাটাট গেঁথে গেল, সেটার 
একটা মাপ রাখা হয় আর মাঁপ অনুসারেই বোঝ! যায় যে, 
ফলটি কতথানি নরম হয়েছে ও কতখানি পেকেছে। ডাঃ 
এডওয়ার্ড রস এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন।: " 
আবহাওয়ার হিসাব রাখার যন্ত্র 
"ওয়েদারম্যান* মানুষ নয়, যন্ত্র । এই বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰটি 
যস্ত্রটি এক 
ক্রমে প্রীয় ৮০০ ঘণ্টার আবহাওয়ার হিসাব রাখতে 
পারে। যাদের মাসের পর মাস ধরে বাইরে ফাঁজ করতে 
বা আবহাওয়ার হিসাব রাখতে হয় তাঁদের সঙ্গে এই যন্ত্রটি 
থাকলে আবহাওয়ার খবর আর আলদা করে রাখতে হয় 
না, সুতরাং ভুলে যাঁওয়ারও ভয় থাকে ন। “ওয়েদারম্যানে” 
নিভু হিসাব লেখা হবে। লেখা অবশ্য কালিতে হয় না। 
কাগজের ওপর বিদ্যুতের ফুল্কি দিয়ে ফুটো ফুটো ক'রে 
চিন্তিত করা হয়। “ওর়েদারস্যাঁন” বায়ু প্রবাহের গতিবেগ 
ও দিক্‌ নির্ণয় করতে পারে। বায়ুর গতিবেগ ১৫* মাইল 
পর্যন্ত হলেও *ওয়েদারম্যান” তা নির্ণয় করতে পাঁরে। যন্ত্র 
বহনোপযোগী, সেই কারণে সৈ্ত বিভাগের পক্ষে এটি বিশেষ 
কারধকরী। 








'প্রেষণা ও উপাযাজন 
গ্রমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-টি, ডি-এস্‌-ই 


মনোবিষ্তার ইতিহাসে প্রেষণা (motivation) 
কথাটির একটা বিচিত্র ইতিহাস -আছে। বহুদিন পর্য্যন্ত 
. প্রবৃত্তি (10861. 00কেই প্রাণিজগতের কর্ম-€প্ররণীর 
মূল কারণ বলিয়া ধরা হইত এবং ম্যাকৃভূগাল্‌ সাহেব 
মনোবিষ্া সম্বন্ধে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই প্রবৃতিবাদ 
সম্বন্ধে অত্যন্ত নিপুণ 
করিয়াছেন। | 
কিন্ত প্রবৃত্তি-তত্বের ফটো মূল কথা, অর্থাৎ "জন্মাস্তর 
প্রসারী সহজাত অশিক্ষিত পটুত্‌--* 
(Empirical) বৈজ্ঞানিকগণ শ্বীকার করিতে চাহেন না। 


ফলে প্রাণিজগতের কর্ধ-প্রেরণার মুল কারণটি কি তাহার 


ব্যাখ্যা করিতে ঘাইযা কেহ বা উদ্দীপক ও প্রডিক্রিয়া 
(Stimulus and 
(005৩) প্রভৃতি তত্ব উপস্থাপির্ভ করিয়াছেন। * কিন্ত 
শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, এই সমস্ত তত্ব দিয়! মানুষের জটিল 
বর্ধ-প্রেরণার ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন মাস্থষের কর্ম্- 
প্রেরণার ব্যাখ্যার জন্ত একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞার প্রয়োজন 
হইল। এই ব্যাপকতর সংজ্ঞাটি হইতেছে প্রেষণা 


(motivation) | এই প্রেষপাকে বর্তমান মনোবিদ্গণ, 


বিশেষভাবে আমেরিকার মনোবিদ্গণ মানুষের সমস্ত জটিল 
কার্যকলাপের মূল কারণ বলিয়। নির্দেশ করেন। 

এই প্রেষণার স্বরূপ কি? ' যে শক্তি প্রাদীদিগকে কর্মে 
প্রেরণা দেয়, বিশিষ্টভাবে তাহাদিগকে প্ররোচিত করে 
এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে স্থায়ী (Sustain) ) কথিযা 

1খে, তাঁহাকেই প্রেষণা বলা হয়। 

হাহা আমাদিগকে কর্মে প্রেরণা দেয় তাহাকে অনেক 
সময় উদ্দীপক (36700193) বলা হয়। কিন্তু প্রেষণা ও 
উদ্দীপক এক জিনিষ নহে। কাহাকে হয়ত একটি মশক 


পাণ্ডিত্যপূৰ্ণভাবে আলোচনা 


তাহা প্রায়োগিক 


response) কেহ বা পনোদনা” ' 


দংশন করিল। সে তখন তাড়াতাড়ি এ দংপনের প্রতিক্রিয় 
হিসাবে একটি চড় মারিয়। মশকটিকে হত্যা করিল। 
এই ক্ষেত্রে এই উদ্দীপকটি ক্ষণিকের মধ্যেই আবিভূ্ত 
হইল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়| ' 
গরেল। এই উদ্দীপককে প্রেষণা বলা যায় না। তাহা 
হইলে প্রেষণার লক্ষণ কি? যে উদ্দীপককে আমরা 
প্রেধণ! বলিব তাহার লক্ষণ হইতেছে 

(১) ইহা খানিকটা স্থায়ী প্রকৃতির জিনিষ হইবে 

(২) এই উদ্দীপকটির মধ্যে একটা অশ্বপ্তিকর ক্ছু 
থাকিবে। 

(৩) এই অস্বস্তির জন্তই এমন একটা কিছু করিতে 
ইচ্ছা করিবে যাহাতে এই ' অস্বস্তিকর অবস্থাটা দূর 
করা যায়। | 
(৪) এই ইচ্ছার মধ্য দিয়া যে কর্শ-প্রচেষ্টার উদ্ভব 
হইবে তাহা নানাভাবে কাধ্য করিতে থাকিবে এবং এই 
কাধ্যের লীলা যতই চিচিত্র হউক না কেন তাহা চলিতেই' 
থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অস্বস্তিকর অবস্থাটি বিদুরিত 
নাহয়। 

. পরিণত বয়সে মানুষের এই প্রেষপা নান! জাতীয় 
হইলেও সেই বিচিত্র প্রেষণার মুল অনুসন্ধান করিলে আমরা 
কয়েকটি মাত্র শারীরিক কামনার (০৮৪৮0৪) সন্ধান 
পাই। অধ্যাপক 0৪66৪ এইভাবে ক্ষুধা, ভূষণ, নিশ্বাস 


গ্রহণের ইচ্ছা, ক্লান্তির সময়, বিশ্রামের ইচ্ছা, নিল্রার ইচ্ছা, | 


শীতের সময় গরম পাইবার ইচ্ছা, অথবা গরমের সময় 
শীতল হইবার ইচ্ছা, বিশ্রামের পর কাধ্য করিবার ইচ্ছা, 
যৌন ইচ্ছা, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা, অন্বস্ভিকর 





* প্রবর্তক, মাঘ ১৩৫ ভ্রষ্টব্য | 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


পরিবেশের মধ্য হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা, এই 


এগারোটি মৌলিক কামনার তালিকা দিয়াছেন। 

এগুলি ছাড়া অঞ্জন করিবার ইচ্ছা, জয়ী হইবার বা 
প্রতৃত্ব করিবার ইচ্ছা, বাধাকে জয় করিবার ইচ্ছা, ষুধুৎসা, 
বস্তা, সহাম্গভূতি পাইবার ইচ্ছা, হত্য। বা ধ্বংস করিবার 
ইচ্ছা, অপরের ছুঃখ প্রশমিত করিবার ইচ্ছা, শিশুপিগকে 
রক্ষা করিবার ইচ্ছা, সঙ্গী পাইবার ইচ্ছা, ও সামাজিক 
প্রশত্তি পাইবার ইচ্ছা, এই এগারোটি কামনারও উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


এই সমস্ত তালিকা দেখিয়া মনে তয়, ম্যাকৃডুগালের 
প্রভৃতিবাদকে খণ্ডন করিতে বাইয়া এই সমস্ত নৃভন 
অধ্যাপকের দল নৃতন নামে নূতন করিয়া! তীহারই মত 
কতকগুলি জিনিষকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
এ যেন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া পরবস্তী যুগে সেই সমস্ত 
মালমশলা দিয়াই নুতন ম্সঙ্জিদ্‌. তৈয়ারী করার প্রচেষ্টারই 
মত একটা দত্তের ব্যাপার । 


এখন প্রাচীন মন্তাত্বিকদিগের প্রবৃত্তিবাদ ও বর্তমান 
মনস্তাত্বিকর্দিগের প্রেষপাবাদের বিতর্ক আমাদের আলোচ্য 
নহে। এই প্রেষণা ব্যাহত হইলে মানুষের প্রতিক্রিয়া 
কিরূপ হয়, কিভাবে মানুষ অবস্থার সহিত সন্ধি করিয়া লয়, 
কিভাবে সে অবাঞ্চনীর় অবস্থার সহিত উপযোজন 
(adjustment) করে, তাহাই হইতেছে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় । 


. আমরা জানি, আমাদের কামনা বা প্রেষণাগুলি প্রায়ই 
ব্যাহত বা বিলম্বিত হয়। জীবন ও পরিবেশ ধতই জটিল 
হইবে, সমাজের দাবী হই বিভিন্নমূখী হইবে, কামনার 
পরিতৃপ্তি ততই অন্থুবিধার ব্যাপার হইবে। ছোটখাট 
ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া বায়, আমাদের হাক্কা ইয়ার্কির 
প্রেরণা গুক্ষক্জন বা অক্ষিপারকে দেখিলে ব্যাহত হয়, 
' সভাসমিতির গুক্কগম্তীর পরিবেশে হাসি কাশির ইচ্ছা রুদ্ধ 
হইয়া যায় এবং নিছক ভব্যতার খাতিখেই আমরা “হাস্ত 
পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি’ এই অবস্থায় 
থাকিতে পারি না। 

এই সমস্ত ছোটখাট ইচ্ছার মত দীর্ঘস্থায়ী প্রেষণাগুলিও 


প্রেরণা ও উপযোজন 


১৮৫ 


প্রায়ই ব্যাহত হয়। যে সকল কারণে প্রেষণাগুলি ব্যাহত 
হইতে পারে। মোটামুটি সেগুলি এই :-- 

(১) একটী প্রেষণার বিপরীত-ধন্মী প্রেযণার সংঘাত, 

(২) সামান্দিক আদর্শ, ধর্শ্ম-শান্ত্রীয় বিধি-নিষেধ, 

(৩) পরিবেশ বা অবস্থার বাধার । 

(৯) এক জাতীয় প্রেষণা যে কোন একটি প্রেষণার 
ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে তাহা নানা ভাবেই বুঝিতে পার! 
যাঁয়। যেমন, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা, অয়ী হইবার 
ইচ্ছাকে দমিত করিতে পারে, অর্থোপাঞ্জনের ইচ্ছাকে 
আরাম পাইবার ইচ্ছা প্রশমিত করে, মাতাপিভার ক্ষেত্রে 
গ্রভৃত্বের ইচ্ছা স্মেহ প্রভৃতির তার! ব্যাহত হয় ইত্যাদি । 

(২) সামাজিক নীতিবোধ বা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ষে 
আমাদের প্রেষণাকে বাধা দেয় ভাহারও প্রমাণের অভাব 
নাই। যুযুৎসার সহিত শাস্ত্রীয় অহিংসাবাদ,- লোভ বা 
সংগ্রহ প্রবৃত্তির সহিত সততার ছন্দ, প্রেমের সহিত সমাজ 
ও ধশ্মনীতির হন্ব, এই সমন্তের উদ্দাহরণের জন্য আকাশ 
পাতাল খুজিয়া বেড়াইবার প্রয়োঙ্জন নাই। 

(৩) দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক 
অবস্থা বা পরিবেশ যে আমাদের প্রেষণাকে বাধা দেস্গ 
তাহার উদাহর্ণও বিরল নহে। প্লাবন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ 
প্রভৃতির জন্ত আমাদের অপত্যবৃত্তির কোমলতা বিনষ্ট 
হর, শারীরিক কুগ্রীতার জন্ত সামাজিক বাহাহরি ধা 
আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ইত্যাদি । 

প্রেরণার ব্যাঘাত আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই 
ঘটিতেছে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাঁধাতের বিভিন্ন 
প্রকারের প্রতিক্রিয়া হয়। প্রেৰণা ব্যাহত হওয়ার ফলে 
যাহারা ক্লান্ত ঝা বিরক্ত হইয়! পড়ে না, তাহারা ব্যাঘাতকে 
অগ্রাহথ করিয়া নৃতন উদ্যমে কাজ করিতে আরম্ভ করে 
এবং বারবার চেষ্টা ও ল্রান্তির (Trial and error) মধ্য 
দিয়া হয়ত আকন্মিকভাবেই সফলতার সন্ধান লাভ করে। 
এই সফলতার আকন্মিক আবিস্কারটিকেই মনোবিদ্যার 
পরিভাষায় “অভিজ্ঞতা” বা শিক্ষা (1৫৭71118) বলা হয়। 
বিড়াল এবং খাচার গল্প মনোবিদ্যা-শান্ত্রে খুবই প্রচলিত। 
একটি ক্ষুধিত বিড়ালকে একটি খাচার মধ্যে পুরিয়া রাখা 
হুইল এবং তাহার সন্মুখে খাঁচার বাহিরে মৎসযখণ্ড ঝুলাইয়া 
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রাখা হইলঙ তখন তাহার স্বাভাবিক প্রেষণা হইবে 
. শী মৎসাথগুকে লাভ করিবার জন্য। কিন্তু সেই প্রেষণা 
ব্যাহত হইবে খাঁচার বেড়ার প্রাচীরের দ্বারা) তখন 
সে এ বাধাকে জয় করিবার জন্ত নানাভাবে চেষ্টা করিবে, 
মাথা গুণজ্য়া খাঁচার কাঠিগুলিকে ফাক করিয়া পথ 
করিবার &ষ্| করিবে, লাফ দিয়া| শরীরের ভাবে সেটিকে 
সরাইৰার চেষ্টা করিবে, থাবা দিয়া টানিয়া দাত দিয়া 
কামড়াইয়া কাঠিগুলি ভাজিতে চেষ্ট! করিবে, মাটি 
আঁচড়াইয়া পথ খু'ড়িতে চেষ্টা করিবে, এবং শেষ পর্যন্ত 
হয়ত একট! দড়ির গোপণ ফাসের ভিতর থাবা পুরিয়া 
সেটিকে টান দিতেই তাহার সম্মুখের ঝাপটি খুলিয়া 
যাইবে। এই নৃতন অভিজ্ঞতাটিরই পারিভাষিক নাম 
হইল শিক্ষা (15818805)1। এই ক্মভিজ্ঞতাটির দ্বারাই 
সে শিখিয়! লইল কি ভাবে খাঁচার দরজা খুলিতে হয়। 

আমাদের প্রায় সমস্ত শিক্ষার মূলেই আছে এই 
ব্যাহত প্রেষপণার অশ্বন্তি, এবং লেই অশ্বত্তিকে দূর করিবার 
‘জন্য প্রেষণার বাধাকে জয় করিবার অন্য চেষ্টা ও ভ্রান্তির 
মঞ্চ দিয়া নৃতনের আবিষ্কার ৷ | 

কিন্ত প্রেষপার বাধাকে জয় করিবার জন্য বার 
চেষ্টা করিবার মত উৎসাহ বা উদ্তম সকলের থাকে না; 
অথচ ব্যর্থতার অতৃপ্তিকে দীর্ঘকাল ধরিরা ভোগ করাও 
সুবিধার ব্যাপার নহে। তখন বাধ্য হইয়াই অনেকে 
এই ব্যর্থতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা 
সন্ধি করিয়া লয় । এই ব্যাপারটিকে টৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 
উপযোজ্ন (90395 (00617 0) বল] হয়। 

গীতায় “দুঃখেষু অন্ছিক্ন মনা” মুনি বৃত্তিযুক্ত লোকেদের 
কথা বলা আছে। ইহারা তীব্রতর র্যর্থতাঁকেও অবিচলিত 
চিত্তে সহ করিয়া মনের প্রশান্তি বঙ্জায় রাখিরা চলিতে 
পাবেন। আর এক জাতীর লোক আছেন, যাহারা 
অল্প আঘাতেই বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া মনের হর্ষ 
হারাইয়া ফেলেন। ইহারা তীব্র ব্যর্থতার আঘাতে 
একেবারে দিশেহারা হইয়া অস্বভাবী (ab০rmে!) মন 
বিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই ব্যাপারটাই তীব্রতর হইলে 
মানুষ পাগল হইয়া যায়। 

একদিকে এই স্থিত-ধী মুণিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, অন্থদিকে 


শিক্ষক কার্তিক, ১৩৬০ 


[ ৭ম বধ 


অন্বভাবী মনবিশিষ্ট লখুচিত্ত ব্যক্তি,--এই দুইটি প্রান্তের 
মধ্যবর্তী স্থানেই আছে অধিকাংশ জনসাধারণ, যাহারা 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত বা প্রেষণার বাধার সহিত নান! 
ভাবে নিজেকে খাপ থাওয়াইয়া লয়। 

প্রেষণার ব্যাঘাতের সহিত সন্ধি করিস! লওয়া বা 
উপষোঞ্জন (৪9045000006) নানাভাবেই হইতে পাবে। 
প্রধানতঃ ইহা সাতটি রূপ পরিগ্রহ করে, যথ!--(১) বাধার 
নিকট নতি শ্বীকার করা (২) বাঁধার সহিত সোজাসুজি 
সংগ্রাম করা (৩) বাধা হইতে পলায়ন করিয়া কল্পনার 
জগতে আশ্রয় গ্রহণ করা (8) যুক্তাভ্যান (rationaliza- 
(709) দ্বারা (৫) আত্মরক্ষা বা পলায়নের প্রচেষ্টার দ্বার! 
10601080780) (৬) প্রতিকল্প 
ছার! (৭) অবদমনের 


(defeuce or escape 
(substitute) প্রয়োগের 
(repression) দ্বারা 


(১) বাধার নিকট নতি স্বীকার করিয়া উপযোজন 


(Adjustment by Surrender) 

বাধার সহিত যুদ্ধ করাই হইতেছে মান্থুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়।। বাধার নিকট নতি 
স্বীকার করা শুধু প্রাথমিক দুর্বলতার সুচক মাত্র 
নহে, ইহা পরিণাপেও মানুষকে ক্লীবন্ব আনিয়! দেয়। 
কাজেই বাধাকে নিজের চেয়ে শক্তিমত্তর মনে করিয়া যে 
ব্যক্তি তাহার নিকটু নতি স্বীকার করে সে অতিদ্ুঃখের 
মূল্য দিয়াই অতি সামান্ত একটা সাময়িক শাস্তি ক্রয় 
করে মাত্র। ইহার ফলে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে একটা 
হীনমন্যতার ভাব ( inferiority complex)| এই 
হীনমন্ততার ব্যাধি তখন তাহার জীবনের অন্তা ক্ষেত্রেও 
সংক্রমিত হয় এবং তাহাকে প্রতিনিয়তই জীবন-সংগ্রামে 
অক্ষম ও অপটু কিয়া তুলে। 


(২) বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া উপযোজন 
( Adjustment by direct attack ) 
বাধার সহিত গোজ্জাস্থক্ি সংগ্রাম করা খুবই ভাল 
কথা। তবে এই সংগ্রামটি চালাইবার সময় যদি আবেগের 
মাত্রা বেশী হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা “বলীয়সী স্পর্ঘা" 
জনিত দু:খেরই স্বর করিয়া বসি। ফলে, যে দুঃখকে জয় 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


করিবার জন্য যুদ্ধের অবতারণা, যুদ্ধের আক্ফালনে সেই 
দুঃখ আরও চাপিয়া বসে। এই জঙ্ত যুদ্ধের মধ্যে 
উত্তে্ধনার উত্তাপের চেয়ে হিসাবীর স্ৈরধ্য বেশী কার্যকর 
হয়। এই জন্তই জীবনের কুরক্ষেত্রে দুঃশাসন বা 
হর্য্যোধনগণের চেয়ে যুধিষ্ঠিরদিগেরই জয়ী হইবার সম্ভবনা 


অধিক। শাস্ত, সংঘত, স্থিত-ধী যুধিষ্ঠিরমনোবৃত্তিসম্পন্ন 
বাক্তিগণই জীবন সমস্তার উপযুক্ত সমাধান 
করিতে পারেন। সতর্ক পরিণামদর্শিতাই শৌর্য্ের 


কার্যকরী দিক। ইংরাজীতে “Discretion is 
the better part of valour” “It is cold 
৪696] that cute" পরভূতি প্রবচনগুলি এই জাতীয় 
তত্ব প্রকাশ করে। 


(৩) অস্তবৃত্ততার মধ্য দিয়! উপযোজল 

(Adjustment by 10 00%19101) 
মানসিক স্বৈৰ্্য না হারাইয়া সংযত ও স্থিরভাবে 
বাধার সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা তাহাকে জয় করিতে 
পাবে না, অথচ সহঙ্গেই বাধার নিকট নতি স্বীকার করিতেও 
চাহে না, তাহারা অনেক সময়েই বাস্তব জগৎ হইতে 
পলায়ন করিয়া কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং 
ক্রমশঃই অন্তবুত্ত (10:০6) হইয়া পড়ে। এই 
অন্তবুত্ততার চরম অবস্থায় বাস্তবের কাঠ-কুড়ানি হয়ত 
নিজেকে 'রাজার মা’ মনে করিয়া বাস্তবের দৈন্তকে কল্পনার 
প্রাচ্য দিয়া ঢাঁকিবার চেষ্টা করে এবং কথাবার্তায় ‘রাজার 
মা? এর মতই আচরণ" করে। এই মেঞাজী কাঠ- 
কুড়ানিকেই সাধারণ লোক পাগল বলিয়া অভিহিত কবে। 
এই পাগল হওয়াটা অবশ্ত অন্তবুত্ততার একটা চরম 
অবন্থা। স্বাভাবিক অবস্থা ও চরম অবস্থার মধ্যে বহু 
অন্তব্ত্ত লোক আছে, যাহার] অন্বভাবী (abnormal); 
ইহারা সকলেই কল্পনা-বিলাসের মধ্য দিয়া জীবনের ব্যর্থতা 

ও দীনতার মধ্যে একজাতীয় সাস্বনা লাভ করে। 


অন্তন্বত্তের প্রকার ভেদ 
অন্তত লোকদের মধ্যে যাহারা একেবারে উন্মাদ 
ব1 অশ্বভাবী হুইয়া পড়ে ন] অথচ ঠিক প্বাভাবিক ভাবেও 
জীবনের বাধা বিপত্তির সহিত খাঁপ খাওয়াইয়া চলিতে 


প্রেষধণা ও উপযোজন 


১৮৭ 


পারে না, তাহাদের মধ্যে নান! জাতীয় প্রকার-ভেদ 
দৃষ্ট হয়, যথা 


(ক) অলীক বাহাদুরের দন্দ (Conquering hero 
£76) যে সমস্ত ব্যক্তি জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া 
অস্তবত্ত হইয়া পড়ে তাহাদের মধ্যে অনেকেই, কল্পনার 
সাহায্যে নিজেকে একট! মহাবীর বাহাদুর বলিয়া মনে করে 
এবং কথাবার্তায় সেই জাতীয় আচরণ করে। এই জন্তই 
জীবন সংগ্রামে পরাজিত যুবক তাহার বন্ধু, বাঞ্ধবের নিকট 
গল্প ফাদিয়া বসে, তাহার পুরুষত্বের লোভে কত উর্বশী 
তিলোত্তমার দল পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে ; এই জন্যই 
অফিসের ধীরুত কেরাণী তাহার সঙ্গীদের নিকট গল্প করে_ 
কিভাবে সে বড় সাহেবেন্স মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়! 
দিয়াছে; অকিঞ্চন ভিক্ষুক গল্প করে তাহার অতীত সমৃদ্ধির 
কথা। ‘স্ত্রীর কাছে পেগের বড়াই” বলিয়া যে একটি প্রব্যদ 
প্রচলিত আছে, তাহা এই জাতীয় মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক! 
এই মনোবুত্তির জন্তই আমরা অনেক সময় ভাবি, ফে। 
মূর্খ জগৎ আমার মূল্য বুঝিতে পারিতেছে না, একদিন 
হয়ত দে আমার যথার্থ মুল্য বুঝিতে পারিবে। এই 
জাতীয় মনোবৃত্তির জন্যই কেহ হয়ত জহ্রলালের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব, শ্ঠামাপ্রসাদের সহিত আত্মীয়তা ও আইনষ্টাইন 
রবীন্দ্রনাথের . সহিত মতানৈক্য প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়া! তৃপ্তি লাভ করে ও আত্মপ্রচার করে। 

(থ) দ্ুঃধবিলগাসীর' দল 
(Suffering hero-type) 
অস্তব্বত্ততার আর একটি দিক আছে। ইহার ফলে 
মানুষ অকারণে আত্মনিগ্রহ ও দুঃখ বরপ করে ও শহীদ 
হইবার চেষ্টা করিয়া এক জাতীর দুঃখ-বিলাসের দ্বারা 
সাধারণের সহানুভূতি পাইবার চেষ্টা করে। অন্থথের ভান 
করিয়া ভাত খাইতে অস্বীকার করা, সিনেমা থিয়েটার 
দেখিতে যাইতে রাজী না হওয়া, মেলাভলায় খেলনা বা 
পুতুল কিনিতে না চাওয়া প্রস্তুতির মধ্য দিয়া ছোট ছোট 
বালক বাঁজিকাঁরা এই জাতীয় মনোবৃতির পরিচয় দেয়। 
বড় বয়সে শহীদ হইবার জন্ত প্রায় অকারণেই বড় বড় 
দুঃখ বরণ প্রভৃতির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় পাওয়া 
-ষায়। [ শেষাংশ ১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ] 


বিদ্যালয়ের পার্ঠাগার ও তাহার ব্যবহার 
শ্রীউধা বিশ্বাস, এম. এ.। 


President Truman’s Commission on 
Higher Education এর বিবরণীতে বলা হয়েছে__ 
The library is second only to the instruc- 
high 
quality research-— অর্থাৎ 
_ উচ্চতর শিক্ষায় ও গবেষণায় শিক্ষকের পরেই পাঠাগারের 
স্থান। বাস্তবিকই শিক্ষাদান কার্ধে পাঠাগার অপরিহার্য । 
শিক্ষাদানকে সুষ্ঠু ও সুলম্পন্ন করতে হলে ভাল পাঠাগারের 
যে কত প্রয়োজন সে সম্বন্কে আমাদের দেশের শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রিগণ এখনও বোধহয় তেমন করে অবহিত হননি । 
বিস্তালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের 
কতটুকু বা জ্ঞানদান করতে পারেন? তাদের জ্ঞানও 
সীমাবন্ধ। অনেক সময়েই তাদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের 
প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়] সম্ভব হয় না। তাদের 
জ্ঞানার্জনের পথটি স্থগম করবার জন্তে কয়েকটি নির্দেশ 
দিয়েই তাদের ক্ষান্ত হতে হয়। পাঠাগারের “মধ্যে সঞ্চিত 
থাকে সর্বকালের সর্বদেশের মহাঁমনিষীদের অসীম জ্ঞান- 
রাশি। সেই অফুরন্ত জ্ঞান-সস্ভাব-সমুদ্ধ পুস্তকাগার থেকেই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানপিপাস্থ মন যথেচ্ছ জ্ঞান 
সঞ্চয়ন করবার ও অশেষ রদ আহরণ করবার প্রচুর স্থযোগ 
পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সুযোগ নিতে অনেক 
সময়েই ছেলেমেয়েরা আগ্রহান্বিত হয় না। এর জন্তে 
বিষ্ঠালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাই যে অনেকাংশে দায়ী সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার! ছেলেমেয়েদের মনে পাঠাঙ্ছরাগ 
জন্মাতে পারেন না-তাদের স্বাভাবিক অনুসদ্ধিৎংসা ও 
জ্ানপিপাসাকেও জাগ্রত ও সুপরিচালিত করতে সক্ষম হন 
না। তারা জানেন না বা জানতে চেষ্টা করেন না কি 
উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের বিকাষোমুখ তরুণ মনগুলির উপযুক্ত 
থোরাক জোগাতে হয়। পাঠাগার বিদ্যালয়ের একটি 
অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। কত সময়ে 
দেখা যায় পাঠাগারের জন্তে নিদিষ্ট অর্থ বছরের পর বছর 


tional staff in its importance for 


instruction and 


বিষ্তালয়ের তহবিলে জমাই আছে--তার সদ্ধাবহার হয় না। 
পাঠাগারের উন্নতি সাধন করবার জন্তে বা পুস্তকাদির সংখ্যা 
বৃদ্ধি করবার জন্তে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বা প্রধান শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রীর কোন আগ্রহই নেই | অনেকক্ষেত্রে অর্থাভাবের 
অজুহাতেও পাঠাগারের জন্তে নিয়মিত পুস্তক ক্রয় করা 
হয় না। যে লব বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল পাঠাগারের 
ব্যবস্থ| থাকে সেখানেও অনেক সময়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও 
ছাত্রছাত্রিগপণ বইগুলির উপযুক্ত সহ্যবহার করেন না। 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় প্রধান শিক্ষক শিক্ষহিত্রীদের 
পাঠাগার সংগঠন ও তার ব্যবহার সম্মন্ধে কোনও স্থ্চিস্তিত 
পরিকল্পন। নেই। পুন্তকাদি নংগ্রহে ও সঞ্চয়নে অনেকের 
বিশেষ রুচি ও অভিজ্ঞতার অভাবও দেখ! যায়। কি 
উপায়ে বিশ্যালয়ের পাঠাগারকে শিক্ষক শিক্ষমিত্রীদের 
শিক্ষাদানের সহায় ও পরিপূরক কূপে ব্যবহার কর! ষেতে 
পারে সে সম্বন্ধেও খুব কম লোকেরই সুষ্পষ্ট ধারণা আছে। 
বিস্তালয়ের শিক্ষা যদি পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ 
থাকে তবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে। 
তাদের মনের প্রসারত। তো বাড়বেই না। ভাদের জ্ঞান- 
স্পৃহা ও পাঠাস্থরাগও অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। 
ছাক্রাবস্থাতেই যদি তাদের পঠনেবু অভ্যাস গঠিত হয় তবে 
তাদের মনে স্বতঃই পাঠান্বাগ জস্মাবে। ভার! বিস্তালয় 
ছেড়ে গিয়েও জ্ঞান সঞ্চয়ন থেকে বিরত হবে না। বিস্তালয়ে 
শুধু উপবুক্ত পাঠাগার থাকলেই হবে না। শিক্ষক 
শিক্ষযিত্রিগণ লক্ষ্য রাঁধবেন সেটির যেন উপযুক্ত সধ্যবহার 
হয়। পাঠাগারের বইগুলি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানও থাকা 
চাই। সেগুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় না থাকলে তারা 
পুস্তক নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের সাহাষ্য করবেন কি করে? 
কোন্‌ বালক বালিকা কি প্রকার বই পড়তে ভালোবাসে 
কোন্‌ রকম বই পড়তে তারা আগ্রহশীল তাঁদের তাও লক্ষ্য 
করতে হবে| ছেলেমেয়েদের বিশেষ রুচি ও প্রবৃত্তি 
অন্তুযায়ী তাদের পঠনের উপযুক্ত খোরাক জোগাতে চেষ্টা! 


৪র্থ সংখ্যা] 


করতে হবে। এইজপ্তে বিভিন্নপ্রকার পুস্তক সম্বন্ধে শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রীদের সমুচিত জ্ঞান থাকা দরকার। নইলে তারা 
ছাত্রছাত্রীদের পঠনাভ্যাস গঠিত ও স্থপরিচালিত করতে 
পারবেন না। অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পুস্তক 
নির্বাচন করতে পারে না। এতে করে তাঁদের সময় ও 
শতক্তি--উভয়েরই অপব্যবহার হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি উপায়ে বিস্তালয়ের পাঠাগারশুলি 
উপযুক্ত ভাবে সংগঠন করতে পারা যায় এবং সেঙ্জন্তে কি 
কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। পাঠাগারকে 
সাধারণতঃ ছুইভাগে ভাগ কর! যেতে পারে । এর একটি 
সাধারণ বিভাগ ( Gencral Section ) থাকবে । বিশেষ 
বিশেষ জ্ঞান ও তথ্যাদি সংগ্রহ করবার জন্যে এর আয় 
একটি Reference বিভাগ থাকবে । সাধারণ বিভাগের 
আবার দুইটি ভাগ থাকা উচিত-একটিতে উচ্চশ্রেণীগুলির 
উপযুক্ত পুস্তকাদি সন্গিবেশিত হবে আর একটিতে থাকবে 
নিয়শ্রেণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট পুস্তকসমূহ । Reference 
বিভাগের বইগুলি সাধারণতঃ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের 
ব্যবহারের জন্যেই বিশেষ করে থাকবে। প্রয়োজন হলে 
ছাত্রছাত্রীরাও এই বিভাগ থেকে পুম্তকাদি নিতে পারবে। 
তার] প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেই বইগুলি ফেরৎ 
দেবে। বিদ্যালয়ের পাঁঠাগারে শ্রেণী ও ছেলেমেছেদের 
বয়স অনুযায়ী পুন্তকগুলি বিভক্ত ও বিস্তম্ত হওয়া দরকার । 
তাতে করে পুস্তক নির্বাচন শিক্ষক শিক্ষপ্িত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের 
পক্ষে সহজতর হবে। পাঠাগারের একটি সাধারণ বিভাগ 
ছাড়াও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি করে পাঠাগার থাকলে 
ভালো হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাঁপেক্ষ বলে 
অনেকস্থলেই সম্ভবপর হয় না। শ্রেণীর পাঠাগারটির 
পরিচালনার ভার গ্রধানত্তঃ ছাত্রছাত্রীদের উপরই ন্যস্ত থাকা 
উচিত। শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের নির্দেশ ও তত্বাবধানে 
তারাই এই পাঠাগার পরিচালনা করবে। শ্রেণীর 
পাঠাগারখুলিতে বিভিন্ন বিষয়ক বই থাকবে। শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রীগণ একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠদান করে ছাত্র- 
ছান্জীদের নির্দেশ দেবেন সেই বিয়য়ে গভীরতর ও ব্যাপকতর 
জ্ঞান লাভ করবার জন্যে আরও কি কি বই তারা পড়তে 
পারে। এই উপায়ে শ্রেণীর পাঠাগারগুলি শিক্ষক 


বিদ্যালয়ের পাঠাগার ও তাহার ব্যবহার 
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শিক্ষয়িত্রীদের পাঠদানেও বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 
এতে করে জ্ঞান সঞ্চয়ন ও আহরণে ছাত্রছাত্রীদেরও আগ্রহ 
বেড়ে বাবে। তারা অধীত বিষয় সম্বন্ধে আরও বেশী 
জানতে উৎসাহিত হয়ে উঠবে এবং তাদের সাধারণ জ্ঞানও 
বাড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সময়ে পাঠাক্রমের 
গুরুত্ববশত্তঃ ও পরীক্ষার চাপে ছেলেমেয়েরা তাদের নির্দিষ্ট 
পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্ত বাইরের বই পড়বার সময় খুব কমই 
পায়। শ্রেণীর পাঠাগারগুলিতে একই পুস্তকের একাধিক 
কপি থাকা দরকার। নতুবা পুস্তকাভাবে ছাত্রছাত্রীদের 
মনে সাময়িক নৈরাশ্তের সঞ্চার হতে পারে। তাদের 
কৌতুহল ও উৎসাহ দমন কর। আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। 
এই শ্রেণীর পাঠাগারগুলিতে ছেলেমেয়েদের বয়ন উপযোগী 
যথেষ্ট সংখ্যক সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক বই, ্রমণবৃত্বান্ত ভূগোল 
ও ইতিহাসের গল্প, শিকার ও আবিষ্কার কাহিনী, জীবনী ও 
সাহিত্য পুস্তকাদিও থাকা উচিত, যাতে করে তারা পঠনে 
বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেতে পারে। পাঠ্যবিষয়েও সকল 
ছাত্রছাত্রীর রুচি একপ্রকার নয়। 

বিদ্যালয়ে পাঠাগারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পঠনাভ্যাস 
গঠিত করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সময়পত্রিকায় 
{ Lime.tabie ) প্রত্যেক শ্রেণীর জন্তে সপ্তাহে অস্ততঃ 
একটি ঘণ্টা নিদিষ্ট কর! হবে-_ষে সময়ে ছেলেমেয়ের] 
স্বাধীনভাবে পাঠাগারে বই পড়বে। এই রকম করে 
তাদের অস্ততঃ একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্কেও একমনে বই 
পড়বার অভ্যাস গঠিত হবে। পড়বার জন্যে প্রতি 


বিদ্যালয়ে পাঠাগার সংলগ্ন একটি প্ঠনকক্ষও থাকা উচিত। 


মানুষের জীবনে সাধনার প্রয়োন্দন আএছ। বিস্তার্জন ও 
যে একটি সাধনা, এই উপলদ্ধি ছাত্রছাত্রীদের হওয়া 
আবশ্তক। পঠ্নকক্ষে তার! অটুট নীরবতার সে পঠনে 
রৃত হবে। এই সময় তারা অনাবশ্তক গল্পগুজব ক'রে 
অপরের পাঠের ব্যাঘাত যা’তে না জন্মায়, দেদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাঁথতে হবে। দিনে অস্ততঃ খানিকক্ষণের জন্তেও 
তাঁরা বাকদংষম করতে এবং একাগ্রচিত্তে কোনও কাজে 
মনোনিবেশ করতে শিখবে । এই নিষ্বমাবন্তিত ও 
তাদের শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া উচিত। বন্ধা 
বাহুল্য, ‘ঠন’ কঙ্ষটি বেশ প্রশস্ত ও আলো-বাতানযুক্ত 
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হবে। এটি বিষ্ধালপৃহের এরূপ স্থানে অবস্থিত হওয়া 
দরকার যেখানে শ্রেণীর বা রাস্তার কোনও গোলমাল 
কদাচিৎ প্রবেশ করে। এই পড়বার ঘরটিতে নির্দিষ্ট 
সংখ্যক বসবার স্থান থাকবে।, ঘরে বেশী ভীড় হ’লে 
ছেলেমেয়েরা পাঠে অমনোযোগী হ'তে পারে। পঠনের 
সময়ে তাদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা দরকার ; নতুবা তাদের মনোষোগ বিক্ষিগ্ হবার 
সম্ভাবনা । প্রত্যেক ছাত্র ঝা ছাত্রীকে একটি খাত! রাখতে 
বলতে হবে--শা’তে তারা লিখে রাখবে পঠিত পুস্তকগুলির 
নাম ও সেগুলির এক একটি অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 
এতে তাদের নিজখ্ব মতামত তো গঠিত হবেই, 
তাদের চিস্তাশীলতা ও সমালোচনা-শক্তির৪ অমুণীলন 
হবে। তারা যুক্তি-বিচাঁরসহ পঠিত বিষয়টি বুঝতে তো 
চেষ্টা করবেই, তাদের স্বহস্ত-লিখিত মতামত থেকে শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্ররাৎ তাদের রুচি ও চিন্তাধারার পরিচয় পাবেন! 
অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েরা--যা’দের বিচার-বুদ্ছি 
এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি, তার! নিজেদের মতামত লিখতে 
পারবে না। তারা কি কি নতুন শব্দ বা বাক্যাংশ শিখলো 
তা তাদের খাতায় লিখে রাখবে অথবা পঠিত পুস্তক থেকে 
বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করেও ভারা তাদের খাতায় 
লিখে রাখতে পারে--ষে অংশগুলির ভাব ও ভাষার 
সৌন্দর্য্য তাদের চিত্তে রেখাপাঁত করেছে। বড় ছেলে 
মেয়েরাও ভালো ভালো বই থেকে এই রকম বিশেষ বিশেষ 
অংশ তাদের খাতায় তুলে রাখতে পারে ] বিশেষ বিশেষ 
বই থেকে সংগৃহীত তথ্যাদিও তারা খাতায় লিখে নিতে 
পারে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো সেগুলি নিজেদের 
কোনও রচনায় বা পাঠে ব্যবহার করতে পারে। 

বিদ্যালয়ের পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীদের অবাধ গতিবিধি 
(open access system) থাকা অনেক দিক থেকেই 
বাঞ্চনীয় বলে মনে হয়; কিন্ত অনেকেই এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ 
মত পোষণ করেন। তীঁদের মতে এই ব্যবস্থায় বিদ্যা- 
লয়ের পাঠাগারের বইগুলি চুরি বা হারিয়ে যেতে পারে। 
এই আশংকা নিতাস্ত অমূদক নয়। পাছে পাঠাগার 
থেকে পুস্তকাঁদি চুরি যায় বা অদাব্ধানত] বশতঃ হারিয়ে 
যায়, এই ভয়ে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের 


শিক্ষক--কাত্তিক, ১৩৬০ 
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স্বাধীনভাবে পুস্তকাগার থেকে ক নিতে দেওয়া হয়না। 
পাঠাগারে আলমারিতে বইগুলি তালা-চাবি বন্ধ থাকে। 
নির্দি্ দিনে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থীগারিক বা অপর কোনও 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছেলেমেয়েদের বই বে করে 
দেন। এই ব্যবস্থার ফলে তারা সব সময়ে নিয়মিত বই 
পায় না। অবশ্য অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং দুপ্রাপ্য 
পুস্তক গুলি আলমারিভে তালাবদ্ধ করে বাঁধাই স্মীচিন। 
এই বইগুলির সম্বন্ধে অন্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কয়া উচিত ৷ 
কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠাগারের সাধারণ বিভাগের বইগুলি 
এবং শ্রেণীর পাঠাগারে রক্ষিত বইগুলি খোলা আলমারিতে 
রাখা যেতে পাবে । তাহলে ছেলেমেয়েরা তাদের ইচ্ছা- 
মতো ও পছন্দমতো বই নিয়ে পড়তে পারে। এতে 
তাদের পঠনস্পৃহা' বাড়বে বলে আশ! করা যায়। অবশ্ত 
এই ব্যবস্থা অবলদ্বিত হলে প্রথম প্রথম কিছু বই যে, 
হারাবে না তা বলা যায় না, কিন্তু তবু এই ব্যবস্থ! পরীক্ষা- 
সাপেক্ষ; কারণ এতে করে অনেক ম্ুফলও পাওয়া 
গিয়েছে । তবে বিদ্যালয়ের পাঠাগারে খোলা আল- 
মারিতে বই রাখবার ব্যবস্থা করা হ’লে উপযুক্ত 
সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে। ভর্তির সময় প্রত্যেক 
ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে পাঠাগারের বইয়ের জন্যে কিছু 
টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ের তহবিলে গচ্ছিত বাখা যেতে পারে। 
কোনও ছেলে মেয়ে বই হারালে তার দাম এই জম! টাকা 
থেকে কেটে নেওয়া হবে। পঠনকক্ষের প্রবেশ ও 
নির্গমনের একটিমাত্র পথ থাকবে । গ্রস্থাগারিক বা তার 
কোনও সহকারী হিসাব রাখবেন, ছেলেমেয়েরা কি কি বই 
পড়তে নিয়েছিল এবং পরে সেই বইগুলি মিলিয়েও নেবেন। 
ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও এক্ষটি তালিকা বাখবে--তাদের 
উপরেও অন্ততঃ আংশিক দায়িত্ব দিতে হবে! তাদের 
উপর কোন দায়িত্বভারই অর্পণ না করলে ভবিষ্যতে তাঁরা 
কখনই দাত্রিত্ব বনোপবোগী হয়ে গড়ে উঠবে না। 

অনেক বিদ্যালয়েই পাঠাগারের ভার একজন শিক্ষক 
শিক্ষরিত্রী বা কেরানীর উপর ন্তস্ত থাকে। তাদের 
বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্থান্ত কাজের সঙ্গে এই অতিরিক্ত 
কাজটিও করতে হয়। এইজন্ডে তারা তাদের নিজেদের 
অবসরমতো এই কাঁজটি করতে চেষ্টা করেন। অনেক 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সময়ে কাজের চাপে তাদের পক্ষে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর 
পুস্তকাদি দেওয়াও সম্ভব হয় না। আবার াদের উপর 
পাঠাগারের বই দেবার ভার থাকে, তাদের অনেকেরই হয়ত 
বইগুলি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই নেই-_সেগ্তুলির বিষয়বস্তুর 
কোনও ধারণা নেই । তাই তারা পুস্তকাদি নির্বাচনেও 
ছেলেমেয়েদের কোনও রকম সাহাধ্য করতে পারেন না। 
এই কারণে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ শিক্ষণগ্রাপ্ত কোনও 
শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী--ধার বিদ্যাপয়পাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গে 
বিশেষ পরিচয় আছে--তীরই এই কাজ নেওয়া উচিত। 
বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে গ্রস্থাগারিক বিশেষ শিক্ষণপ্রাধ 
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর খুবই অভাব। সম্ভব হলে প্রত্যেক 
শিক্ষায়তনে একজন এই রকম বিশেধজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞা 
থাকবেন। 

অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা 
অভিযোগ করে থাকেন যে, ভারা উপযুক্ত অর্থের অভাবে 
তাদের প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারগুলির সম্যক উন্নতি সাধন 
করতে পারেন না। তাদের এই অভিযোগের আংশিক 
যৌক্তিকতা থাকলেও আমার মনে হয়, ইচ্ছা থাকলে তারা 
নানা উপায়ে পাঠাগারের জন্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে 
.পারেন। এই বাবদ তার! ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 
মাসিক বা বাধিক কিছু ‘ফি’ বা বেতনও নিতে পারেন। 
তা'ছাড়া বিদ্যালয়ের ব্যয়-তালিকার পাঠাগারে জগ্ঘে প্রতি 
মাসে কিছু অর্থ ধার্য্যও করা. যেতে পারে। প্রাদেশিক 
সরকারের শিক্ষাবিভাগ বা মধ্যশিক্ষা পর্যদও এই নিমিত্ত 
কিছু অৰ্থসাহায্য করতে পারেন । সম্ভব হলে কিছু মাসিক 
চাদা বা এককালীন দানও সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

“My never failing frieuds sre they 


With whom I couverse day by day” 





বিস্তালয়ের পাঠাগারও তাহার ব্যবহার 


১৯১ 


যদি ছাত্রীদের মনে এই রকম পাঠাহুরাগ জাগাতে পারা 
যায় তবেই বিদ্যালয়ের পাঠাগারের যথার্থ সার্থকতা | কিন্তু 
তাই বলে আমি বলছিনে যে, তারা সম্পূর্ণ পুস্তকের কীট 
হয়েই গড়ে উঠবে-_খেলাঁধূলা বা জীবনের অন্ত কোনও 
কাজে তাদের আগ্রহ থাকবে না। তবু বিদ্যান্থরাগের 
বীজটি শৈশবেই তাদের মনে উপ্ত হওয়া] উচিভ। আজ- 
কাল অর্থকরী বিদ্যার ওপরই বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। 
তাতে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াটাই ছাত্রছাত্রীদের 
জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য হয়ে ধাড়াচ্ছে। গ্ররূত 
জ্ঞান অর্জনের প্রতি খুব কম ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকশিক্ষন্ধিতরী- 
দের আগ্রহ দেখা বায়। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত সর্বদাই 
বেশী কাধকয়ী হয়। যদ্দি শিক্ষকশিক্ষপ্িভ্রীদের মনে যথার্থ 
বিদ]াছরাগ থাকে তবে তা স্বতঃই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
সংক্রামিত হওয়া সম্ভব, কারণ ছোট ছেলেমেয়ের! সাধারণতঃ 
অস্থৃকরণপ্রিয়। তাদের কোমল নমনীয় মনগুলির উপর 
শিক্ষকশিক্ষয়িবীদের প্রভাব বিস্তার হওয়া খুবই ম্বাভাবিক। 
ছোট বেলা থেকেই তাঁদের শেখাতে হবে বই ভালোবাসতে, 
বইএর বত্ব নিতে ও বই সংগ্রহ করতে। কিছু কিছু বই 
কিনবার অভ্যাস ও আগ্রহও তাদের থাক! দরকার। 
মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারিক সম্মিলনের আয়োজন করলেও 
ভালো হয়। তাতে বিদ্যালয়ের পাঠাগারের উপযোগী ও 
শিশুসাহিত্যের আধুনিক পুস্তকাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে 
পুস্তকাদির প্রতি শিক্ষকশিক্ষযিত্রা ও ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি ও 
মনোষোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট কর! ষেতে পারে। বত'মানে 
আমাদের দেশে নানারকম শিক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্তিত হচ্ছে। 
ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন হওয়াও দরকাঁর। 
পাঠাগারও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ইহা স্মরণ রাখ! 
উচিত। 


জাতিগঠনের গুরু-্দায়িত্ব তোমার--শিক্ষক ইহা ভুলিও না। 
শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা নিষ্ঠার সহিত. 


পালন করিও । 


দেশ ও জাতি একদিন তোমার ত্যাগের মহিমা 


বুঝিবেই | বিশ্বাস কর--সে দিন বহু দূরে নয়। 








কিন্ত সেই 


শিশু শিক্ষার গোড়া পত্তন শিশু বয়সে। 
বনিয়াদ যাতে সু হয়, সে দিকে আমাদের নক্জর নেই 
মোটে। শিশু-শিক্ষা-ব্যাপারটাকে আমর) মনে করি অতি 
সহজ-সাধ্য, ওর অঙ্গে যেন কোন মেহনতের প্রপ্নোজন নেই, 
মাটিতে বীজ পড়লে যেমন চার! বার হয়, শিক্ষার মাটিতে 
শিশু-মনও যেন তেমনি আপন! থেকেই গজিয়ে উঠবে । কোন 
রকমে হাঁতে খড়ি দিয়ে ছেলেদের বিস্তালয্নে পাঠাতে পারলেই 
হ’লো, আর দেখতে হবে না, দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত 
বছরে বছরে তাঁর শিক্ষা) চলতে খাকবে। এই আমাদের 
বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বান। শিশু শিক্ষার জন্তে 
যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা' আমরা ক’জনে বুঝি? 
ফলে অবহেলার নধ্যে দিয়ে যাঁর সুচন| হয়, তার পরিণতি 
কখনও ভাল হতে পাঁরে না। কাজেই প্রাক্‌-পঠন-অবস্থ! 
থেকে পঠনোত্তর কাল অবধি একটানা অন্থশীলনের বিশেষ 
প্রয়োজন 

সে দায়িত্ব মত্ত হয়েছে শিশু লালন-বিস্তালয্ন গুলির 
উপর ! কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় নার্শারি বিস্তালয়ের 
মংখ্য। এতই কম যে কলিকাতার মত শহরের গুটিকয়েক 
অঞ্চলের মুষ্টিমেয় অবস্থাপন্স ঘরের ছেলেমেয়েরাই গে স্থযোগ 
পেতে পারে। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রাক পঠন 
প্রস্তুতির কোন কথাই চিন্তা করা হয়নি | কিন্তু এ বিষয়ে ভেবে 
দেখবার দিন এসেছে । এই ধরণের শিশু বিদ্যালয়ের 
ঘারিত্ব বড় কম নব । প্রত্যেক শিশু-লাসন বিদ্যালয়ের 
. উদ্দেশ্ত হবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া। শিশু বিষ্কালয়ের এই দায়িত্বের কথা উল্লেখ 
করে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন--109 ain of the 
Nursery scbool is to provide opportunity for 
the healthy all-round development of the child 
of pre.school age and by this means to raise the 


level of physical, mental, and moral growth 
to as high a standard as possible,” 

জর্জ নিউম্যান ‘বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য’ নামক পুস্তকে 
প্রাক্‌ বিষ্যালয়ের শিশু-লালন সমস্ত! সম্বন্ধে আলোচন! 
করেছেন। আজকের যুগে শিশু-পিক্ষার ক্ষেত্রে পঠন- 
প্রয়োজন যে কত, সে বিষয়ে তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা 
করেছেন। শিশু-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি 
চতুবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন। বলেছেন ষে, প্রাক 
গঠন-পীবনের প্রভাব শিশু-মনকে অনেকথানি 
নিয়স্তরিত করে । কারণ (১) এই প্রাক প্রাথমিক শিশু-শিক্ষার 
প্রথম কথা হচ্ছে যে, পাচ বছরের নীচের শিশুর! আছে 
ঠিক শিশু-শিক্ষা-পন্ধতির তোরণ দ্বারে; সেখান থেকে 
জ্ঞানের তোরণে প্রবেশ করতে হলে প্রস্তুতির পাসপোর্ট 
চাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শিশুর আগ্রহাতিশধ্য। ছোট 
বয়সে শিশুর জানার ইচ্ছা, পরস্ক করবার কৌতুহল এমন 
প্রবল থাকে যে, শিশুদের তখন শারীরিক, নানপিক এবং 
নৈতিক শিক্ষার বীন্দ-বেদী (৪৪60 D196) বলা চলে। 
তৃতীয় কথ, সে বয়সের ভাল- মন্দের প্রভাব শিশুর পরিণত 
বয়সের অপরিহার্য অবন্দান। চতুর্থতঃ, অতি শৈশবেই শিশু 
তার নানা চাহিদার ইন্ধন ঘোজে।. কাজেই এক থেকে 
পাঁচ বছরের শিশুর জীবন হচ্ছে একটানা শিক্ষা আর 
মংশোধনের জীবন। তাই সে বয়সের শিশুদের ক্রুটি 


- বিচ্যুতিকে অনেক ক্ষেত্রে মানিয়ে গড়ে পিঠে নেবার চেষ্টা 


কর! উচিত; কিন্ত সহস! তার কোন অভ্যাসের আমুল 
পরিবর্তনের চেষ্টা করা যুক্ত সংগত নয়। 
শিশু-শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে শিশু-ব্যাধি| নান! 
ংক্রামক ব্যাধি শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বাধা 
সৃষ্টি করে। কাজেই শিশু-বিদ্ভালয়ের শিশু চিকিৎসার 
ব্যয় ভার বড় কম নয়। ব্যাধি শিশুর জীবনে যে কি ক্ষতি 


৪র্থ সংখ্যা] 


করে তার কথা উল্লেখ করে একজন শিশু-চিকিৎসক বলেছেন 
ধে, ব্যাধির সংঙ্গ সংগ্রাম করার দৈহিক যন্ত্রণাটা যেন শিশুর 
দৈহিক ও মানসিক অপব্যয়। 


কাজেই শিশু যাতে ব্যাধির কবলে পঙ্গু হয়ে না পড়ে, 
শিশু-বিষ্কালয়ের প্রধান কর্তব্য হ’বে সে দিকে প্রথম থেকেই 
দৃষ্টি দেওয়া । পরিবেশ-ই শিশুর মানিক ও দৈহিক পরিপুষ্টির 
প্রধান সহায়ক । কাজেই শিশু-বিস্তালয়ের প্রধান লক্ষ্য 
হবে ‘the environment that child needs’ তা'র সার 
করা। এদিক পেকে অবশ্ত অনেক শিশু বিভালয়ের 
পরিবেশই শিশু-শিক্ষার অনুকূল । সেখানে শিশু-চাহিদার 
কিনা মেলে---মুক্ত বলো! বাতাস, হুর্ধালোক, উত্তম 
আহার, ঘুম এবং মনের মত খেলার সাথী-_-খেলাধুলার জন্ত 
জন্ অবাধ স্থান, উপযুক্ত রকমারী খেলার সামগ্রী ইতাদি। 
ফলে সেখানে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি বিকাশের সুযৌগ ও 
সুবিধা দুই থাকে। তা ছাড়া শিশু কেবল তার সমবয়সীদের 
সংগ লাভ করে না, বয়ঙ্ক শিক্ষককের অভিজ্ঞতার অমূল্য 
সাহায্য লাভের ও সুযোগ মেলে; শিক্ষকদের কাছ থেকে 
শিশু ভার দিজ্ঞাসার সদুত্তর পার, অনেক কিছু জানতে 
পারে। ফলে শিশুর] খন বা জানতে বা পেতে চায়, তখন 
যদি তাঁ ঠিক ঠিক পায়, তবে তারা কখনই অসামাপ্তিক 
হ'য়ে উঠতে পারেনা । এই কারণে শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুরা 
তাদের মানসিক, দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক চাহি! 
মেটানোর সুযোগ পায় সবচেয়ে বেশী । 

এ ছাড়া শিশুদের নানা অভ্যাসের দিকেও দৃষ্টি রাখতে 
হয়। এমন কিন্নান-আহার প্রভৃতি ব্যাপারে প্রথম থেকেই 
শিশুরা যাঁতে.কতকগুলি স্বাস্থ্যকর হু-অভ্যাস গঠন করতে 
পারে, সেদিকেও নম্র রাখা উচিত। তা হলে অতি 
সহজেই শিশুদের আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতা বাড়িয়ে 
তোলা যায়। বেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে শিশুর 
শিক্ষার ক্ষতি হ'তে পাবে। কিন্ত কেমন করে সে ক্রটি 
সংশোধন করা যায়, শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকর1 ত! জানেন। 
তাই সংসাঁরজালা-নিপীড়িতা মায়েদের মত শিশুর দৈরাক্্যে 
তীর! বিরক্তিতে ফেটে পড়েন না। কাজেই শিশু বিদ্যালয় 
শিশুদের ভয়ের উত্রেক করে না। বরং বয়স্ক শিক্ষকদের 
সেই সাহচর্য, শিশু-পর্িবৃত আনন্দময় সুন্দর স্বাস্থ্যকর 
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পরিবেশ শিশুদের মনে %ু দৃংযত সামাজিক চেতনার প্রেরণা 
ধোগায়। ফলে আপনা থেকেই তাদের আচার আচরণ 
সুগঠিত ও সুনিয়স্িত হয়ে উঠে; তাদের স্বভাব ও মেজাজ 
ধীর এবং পরিমার্জিত হয়| তার! ছবিধাহীন ভাবে সত্য কথা 
বলতে শেখে । তাছাড়া অবাধ খেলার মধ্যে কোন ব্যাঘাত 
না থাকায় শিশুর মনোসংযে!গ বাড়তে থাকে। তুচ্ছতম 
কাজ থেকে কঠিন কাজে পর্যন্ত তার সমান আগ্রহ বজায় 
থাকে । তাই দেখা যায় যে, জামার বোতাম, ঝ'াটা বা ইটের 
বাড়ী তৈরি করা থেকে ছান্দিক নৃত্য ভংগী অঙ্শীলনেও 
তার আগ্রহ ও মনোযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। 

পরিবেশ যেমন শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তেমনি শিশুর 
মনে বিশ্বয়ও আগার । এই বিস্ময় বোধ থেকে একটু একটু 
করে শিশুর মনে আধ্যাত্ম চেতনা জাগে । যেমন ধরা যাক, 
বাগানে কাজ করার সময় অথবা খেশতে গিয়ে হয়তো ছেলের! 
একটা সুন্দর প্রজাপতি দেখতে পেলো । প্রথমটা! তার 
সৌন্দৰ্য দেখে শিশু মাত্রই অভিভূত হ’বে। তারপর 
অন্থসন্ধান শুরু হ'বে-_-একটা সীান্ত প্রভাপতি এত রূপ 


পেলো কোথা থেকে? কে তাঁদের হরি করো [শব 


করে সে ধধন জানবে যে, ভগবান তার স্বষ্ট কত, তখন 
নিশ্চয় তার মনে জাগবে ভগবানের প্রতি শ্রন্ধা। তখনই 
শিশুর আধ্যাত্মিক শিক্ষা হ’বে একান্ত খাতাবিক। শিশুর 
সেই মনোভাবকে গল্প, গান, ছবি, ও প্রার্থনা প্রভৃতির 
সাহায্যে পরিপুষ্ট করে শিশুর মনে ভগবৎ-ধারণ। আরো! 
সুদৃঢ় কোরে দেওয়। যায়। এ শিক্ষাও অবশ্ত স্বাভাবিক 
পরিণতিমুখখী হবে ; শিশুর মনে ভগবানের ধারণা দিতে হবে 
বলেই যে, তাড়া ছড়া করে কিছু শিথাতে হ'বে এমন নয়) 
ওতে শিশুর ক্ষতি বৈ দাভ হ'তে পারে না। 

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকে ' গৃহপরিবেশের কথা 
তোঁলেন। তারা বলেন নেহাঁৎ ছোট শিশুর শিক্ষা শুরু হয় 
মায়ের কোলে, মায়ের সান্সিধ্যে ; কোন বিদ্যালয়েই ত! সম্ভব 
নয়। বিদ্যালয় যখন তার মায়ের সে অভাব বা স্থান পূরণ হ'তে 
পারে না, এমন কি সে দ্বায়িত্বের গুরুভারও কিছুটা লাঘব 
করতে পারেনা-_তথন পঠন প্রস্তুতির জন্তে ছেলেদের শি্ত- 
লালন-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কি হবে? কথাটা মিথ্যে ন! 
হ’লেও সব অভিভাবকদের কাছে সত্যি নয়। কারণ আদর্শ 


> 
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মা, অন্থুকুদ পরিবেশ, এবং শিশুর সমবয়সী সাথী, আমাদের 
মত নিবন্ধ দরিদ্র দেশে কজন শিশুর ভাঁগ্যে, জোটে? 
যেখানে শিশুদের ঠিক মত যত্ন পরিচর্ধাই হয় না, কাজের 
চাপে অথবা অজ্ঞতার দরুণ মায়েরা একটি বারের অন্তেও 
ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারেন না, সেখানে শিশু-লালন 
বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 


শিশুদের স্বগৃহে খন সে'শিক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভবপর 
নয়, যখন যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে গৃহের 
অনুরূপ করে তুলতে হ’বে। ফলে ঘর ছেড়ে বিদ্যালয়ে এসে 
শিশু যেন বুঝতেই না পারে যে সে অন্ত কোথাও এসেছে) 
শিশু যদ তা’ টের না পায়, তার শিক্ষয়িত্রীদ্রের পরিচর্ষ। 
শুধু সার্থক হবে নাঁ শিশুর শিক্ষাও এগুতে থাকবে। এই 
সংগে অভিভাবকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতারও প্রয়োজন হবে। 
মা তাঁর শিশুকে যে ভাবে দেখেছেন, যেমন করে জেনেছেন,যত 
ভালবাদা দিয়ে আপনার করে নিত্তে পেরেছেন, অন্তের দ্বারা 
কথনও তা’ সম্ভব নয়। এই অন্তে মায়েদের সহযোগিতা 
তাদের পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
কারণ বিশেষজ্ঞরা হয়তো কোন শিশুর মানসিক ও দৈহিক 
সমস্তা সমাধানের উপায় বাতলে দিতে পারেন, যদিও সব 
ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত নির্ভূল নাও হ'তে পারে; কিন্ত যে 
শিশু তাঁর মাঁয়ের কোলে একটু একটু ক'রে বড় হ’য়েছে, ছায়ার 
মত যে মায়ের অনুগামী, সেই শিশুকে তাঁর মায়ের মত জান! 
কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বহু ক্ষেতে মায়ের সহযোগিতা 
অপরিহার্য । 

শিশু-শিক্ষার কতথানি দায়িত্ব যে মায়েদের, সে কথ! 
উল্লেখ করে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, মায়েরাই শিশুর 
ভাগ্য নিয়ন্তা । শুধু তাই নয়, যে হাত দিয়ে তারা শিশুর 
দোলনায় দোল দেন, সেই হাতের ইংনিতেই শাসন যন্ত্র চলে। 
কাঁজেই নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য সেই মায়েদের প্রথম 





শিক্ষক-_-কার্িক, ১৩৬০ 


[৭মব্ধ 
তৎপর হ'তে হ'বে। নিত্য সংসার ঝামেলায় নাজেহাল 
হ’লে চলবে না, শিশু-শিক্ষার দায়িত্বের হালও ধরতে হ'বে। 
ঘরের নিত্য কাজ সেরে সময় করে মাঝে মাঝে তারা 
বিদ্যালয়ে গিয়ে আপন আপন ছেলেমেয়েদের দেখে আঁমবেন, 
পর্যবেক্ষণ করবেন, কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশু-লালন 
বিদ্যালয়ে ছেলে শেখানো হ'চ্ছে। ফলে পিশু-শিক্ষার নৃতন 
পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যেমন অবহিত হবেন, তেমনি কোন্‌ 
নি্্বিষ্ট শিশুর সম্বন্ধে এমন খবরাখবর দ্রিতে পারবেন, যা 
শিক্ষা-সমশ্য। সনাধানে সাহাধ্য করবে। 


শিশু-শিক্ষীর আর একটা! দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ডাক্তার এবং 
সেবিকাদের উপর। মায়ের ঠিক পরেই তাঁদের প্রয়েজ্দিন। 
কারণ দাত উঠা থেকে আরম্ভ করে বড় হয়ে উঠার সংগে 
সংগে শিশুর জীবনে যে নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তার 
উপসম না হলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষুণ্ন হতে 
পাঁরে। এই জন্যে শিশু বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশু-চিকিৎসাগার 
থাক! একান্ত আবশ্তক । যেখানে তা” আছে, সেখানে সুস্থ 
সবল এবং পরিমিত স্বভাবের প্রাণবন্ত শিশুর সন্ধান পাওয়। 
ধাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিশু- 
বিদ্যালয়ের সংলগ্ন সত্যিকার শিশু-চিকিৎসাপার নেই বল্পেই 
চলে। 


কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে শিশু-শিক্ষা নিয়ে আমরা 
বিশেষ মাথাই ঘামাইনে, সেই শিশু-শিক্ষার দায়িত্ব কত 
ব্যাপক এবং বিচিত্র । অথচ এ বিষয়ে জাতীয় সরকার 
এখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি । তবে যে দিন 
সে পরিকল্পনা গৃহীত হবে, সেদিন রাষ্ট্রের কাছে 
প্রত্যেক শিশুই কি জীবনের আনন্দ এবং শিক্ষার জন্ত 
শিশু বিদ্যালয়ের উপযোগী আদর্শ আবাপের দাবী করতে 
পারবে? 











কাঞ্চন কৌলিম্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 
করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্ধ্যাদা দাও । 


হিন্দী ভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা 


শ্রীগোপেন্ছু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ 


ভারত স্বাধীন হইবার পরেই নূতন সংবিধানে যখন 
রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের সময় আসিল, তখন বাঙ্গালী বিত্বগুলী 
একরূপ উদ্বাসীনই ছিলেন বলা ধায়। তাহার প্রধান কারণ 
মনে হয়, অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষিতই মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
করিতেন যে, ইংরাজী ভাষা কোন দিনই বহিম্বৃত হইতে পারে 
না,_এমন কি সংবিধানে লিখিত হইলেও তাঁহার কোন 
মূল্যই হইবে না 

তাছাড়া যখন বিশ বৎসর কাঁল পর্য্যস্ত ইংরাজী বহাল 
থাকিবার কথ! মানিয়া লওয়াই হইল, তখন অনেকেই বুঝিয়। 
দেখিলেন-_ তাহার জীবদ্দশায় আর কোন ঝঞ্কাট পোহাইতে 
হইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরিণাম কি হইবে, একথা 
তখন কেহ ভাবিতেই চাহেন নাই ।) "অনেকে উদ্দপ্ড তর্ক 
করিয়া এমন কথ! পধ্যস্ত বলিয়া! ফেলিয়াছেন যে, “মহাশয়, 
এখন হইতে মাথা যামাইবার কিছুই নাই, যে ধতই লাফালাফি 
করুকৃ-_ছাতুধোরের ভাষ! কি আবার রাষ্ট্রভাষা! হয়, দেখিবেন 
শেষ পর্্যস্ত য ছিল তাই-_ষে ইংরাজী সেই ইংরাজীই 
থাকিয়া যাইবে ।” 

যাহার! সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্টরভাষ। করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন, তাহাদের কথা তো কেহ কাণেই তুলিলেন ন1। 
তাহার প্রধান কারণ, ভাষ! নির্ধারণে যাহার! মাথা ঘামাইতে- 
ছিলেন, সংস্কৃত অক্ষরের সহিতই তাহাদের অধিকাংশেরই 
হয়ত পরিচয় নাই । এমনও দেখ গিম্াছে উদারতার 
ঝেঁখকে যাহার! তামিল তেলে এমন কি বন্দী অক্ষরকেও 
সহ করিতে প্রস্তুত, সংস্কৃতত অক্ষরকেও তাহারাই “কাকের 
ঠ্যাং ‘বগের ঠ্যাং বলিয়া বিদ্ধুপ করিতেও ছাড়েন নাই! 
অথচ হিন্দী ঘাড়ে চাঁপিলে যে প্রকারান্তরে এ কাকের ঠ্যাং 
লইয়াই মাতামাতি করিতে হুইবে, একথা কাহারও মাথাতেই 
ঢুকে নাই। 

সংস্কৃতের পক্ষে যে একট! সর্বভারতীহ আবেদন ছিল, 
তাহার উত্তিযুক্তি লইয়া এস্কলে আলোচনা করিতেছি না, 


করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। আজ শুধু সংবিধানে 
রাষ্ীভাষারপে ষে হিন্দী স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ 
সম্বন্ধেই শিক্ষিত সঙ্নবৃনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

এবার বাঙালী শিক্ষিত সমাজ একেবারেই বিজ্রান্ত 
হইয়াছেন। যে ইংরাজী কোনদিনই উঠিবে না_অস্ততঃ 
দশ বৎসর তো নাকে তৈল দিয়! নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালে চলিবে 
মনে হইয়াছিল, সে ধোকার টাটি সজোরে ভািয় দিয়া 
হুকুম প্রচারিত হইল--ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিটি 
হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে হিন্দী তো “অবশ্পাঠ্য? হইলই, 
ষষ্ঠ শ্রেণী প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীগুলিতেও উহা! চালু করিতে 
পারিলে বহুৎ আচ্ছা । 

শিক্ষাবিভাগের সাকুলার পাওয়ার সঙ্গে দলেই প্রধান 
শিক্ষক মহাঁশপ্লেরা সে'আদেশ তামিল করিতে এতটুকুও বিলম্ব 
করিতে পারেন নাই। ফলে বাংলার প্রতিটি স্কুলে হিন্দী 
পড়াইবার ধূদ পড়িয়া গেল। কে পড়াইবেন-_যিনি 
পড়াইবেন তাঁছার সাধ্যে কুলাইবে কি না, এ সত্ব কোন 
কিছুই তখন বিচার করিবার সময় নাই। যেন তেন 
প্রকারেণ এক একজন নিরীহ হেড পণ্তিতকে রাতারাতি 
হিন্দী শিক্ষকে পরিণত করিয়া হিন্দী অধ্যাপনার অভিনয় 
আরস্ত হইয়া গেল। 


এক হিসাবে হেড মাষ্টার মহাঁশয়েরা কাজটা ভালই 
করিয়াছেন, বলিতে হুইবে। কারণ, অনেকেরই তো 
অভিজ্ঞতা আছে, কোন স্কুলে দু'একটি মুসলমান ছেলে 
থাকিলেই একজন ‘মৌলভী’ সাহেবকে বাহাল করিতে বাধ্য 
হইতে হইভ। অনেক পল্লীগ্রামের দরিদ্র স্থলফেও এ বোঝা 
বহিতে হইয়াছে । তখন তো লীগেরই প্রবল প্রতাপ,_এঁ 
বিষ বড়িটি গলাধঃকরণ করিতে না পারিলে কোন জাদরেল 
হেডমাষ্টারেরও শিক্ষাবিভাগের শেনদৃষ্টি এড়াইবার উপায় 
ছিল না। উক্ত নিদারুণ অভিজ্ঞতা হইতে বোধহয় অনেকেই 
আশঙ্ক! করিয়াছিলেন, রাতারাতি একজন বাঙ্গালীকেই 


১৯৬ 


হিন্দীওয়ালা খাঁড়া করিতে নী পারিলে, হয়ত পূর্বোক্ত 
প্রক্রিয়ার দ্রাপটে এক অবাঙ্গালীকে হজম করিতে ধনেপ্রাণে 
ইীফাইর়। উঠিতে হইবে। 

মৌলভী হইলেই যে বিষবড়ি বলিতে হুইবে, তাহা বলি 
না, বরং এমন ছু'একজনের সাহচধ্য পাইয়াছি, ধাহারা 
“গুলেন্ডা' হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতা শিখাইয়া আজও মনের 
মাঝে তাহাদের পাকা আপ্তান! গাড়িয়! বসিয়াছেন। তবে 
অধিকাংশই যে তখন হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিতেন, ইহ! আমার 
ভালভাবেই জানা আছে। আরবী পাশা শিখাইবার ব্যাপারে 
কে কতটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ঠিক বলিতে পারিব না, 


তবে লিড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' এই জিগির শিখাইয়া হিন্দু 


মুসলমানের যুগ যুগ প্রবাহিত গ্রীতিধারাটিকে যে বিষাক্ত 
করিতে অসাধারণ বেদ্গীনী দেখাইয়া গিয়াছেন, আজও 
মামার তাহা স্মরণ আছে। 

অবাজালী হিন্দী শিক্ষকের প্রতিও আমাদের এতটুকু 
বৈমনভ্ত নাই। তবে মানভূমে লোক্সেবক সংঘের দেশপ্রাণ 
কর্মীদের উপর বর্বরোচিত জুলুম ও ভাণীবালীর সংবাদ 
জানিবার& পর হইতে কেমন যেন হনে আর তাদৃশ স্বস্তি 
নাই। বাঙ্গালীর ছেলেদের বা্গাণী মাষ্টারে পড়!ইলেই যেন 
বেশী তৃণ্ডি পাইব মনে হইতেছে। এইদিক দিয়া বিচার 
করিয়াই বলিয়াছি যে, হেভমাষ্টার মহাশয়ের ভালই 
করিয়াছেন। 

বাছুমস্ত্রে হেডপপ্ডিত‘মহাশযকে হিন্দী শিক্ষকে রূপার়িত 
. করা যাইতে পারে বটে কিন্তু তাই বলির! স্বরূপায়িত করা 
যাইবে কেমন' করিয়! ?- পার্শ্ববর্তী গ্ুলগুলির তথাকথিত 
হিম্বীপপ্তিতগণকে২ লইয়া গত গ্রীশ্মাবকাশের সময় একটি 
ক্যাম্প খোলা হইয়াছিল। ওয়ার্দা রাষ্ট্রভাষা প্রচার 
সমিতির এখানে যে কেন্দ্র আছে, তাহারই চেষ্টায় ইহা 
সম্ভবপর হইয়াছিল। অক্ষর পরিচয়ে ইহাদের তো ভাদৃশ 
অন্থবিধা'নাই। যাহা কিছু মারাত্মক অন্বিধ| উচ্চারণে 
অকারাত্ত-শব্রকে হস্ত উচ্চারণে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাদৃশ 
রপ্ত নহেন। ফলে হিন্দীপঠন এক বীভৎস ব্যাপারে পরিণত 
হইয়াছিল । 


ভাষা শিক্ষার একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নাই, ব্যাকরণে 
দিঙ্গামুশাসন খুবই জটিল, তন্তুবশব্দের বানানে ষথেচ্ছচারিত! 


শিক্ষক-_'কাত্তিক, ১৩৬, 


[ ৭স বৰ্ষ 


_এতগুলি অস্থবিধায় উপরে আবার ‘মহুবর!’ ‘কহাবতে'র 
কৌশল শিধাইবার খটা ও ন্তাটা। বাজাঁলী বিশ্বংসমাত 
হিন্দীভাষাঁর এইসব অপূর্ণতা! প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দুঃখের 
বিষয়, ইহার প্রতিকারে আদৌ অগ্রসর হইতেছেন না। 
হিন্দী প্রচারে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখির়াও বদি আমরা 
এখনও উদাসীন থাকি, তাহা হইলে সত্যসত্যই এই হিন্দী 
ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে চাপির! বসিবে। রাষ্ট্রভাষাকে সর্ব্ব- 
প্রদেশ-গ্রাস্থরূপে পরিগণিত করিবার সমস্ত আশাই দূরীভূত 
হইবে । আর বৃথা সময় নষ্ট কর! উচিত নয়। বাঙ্গালী ও 
দক্ষিণ ভারতের বন্ধুগণ একত্র মিলিত হইলে ‘তৎসম’ ও 
‘তদ্ভব’ শব্ব-সভাঁরময়ী এক মহীয়সী রাষ্ট্রভাষা গড়িয়া 
উঠিতে আদে বিলম্ব হইবে না। 

ইহাতে কেহ ষেন মনে না করেন, হিন্দীভাষার উপর 
আমাদের কোন বিদ্বেষ আছে। বরং গোস্বামী তৃলসীদাসের 
অপূর্ব অবদান প্রামচরিতমানদ” হিন্দীকে মে শ্লাঘা দান 
করিয়াছে, তক্জন্ত সমগ্র ভারত গৌরবাধিতই হইয়াছে বলিব। 
কিন্ত তথাপি বলিত্তে বাধ্য হইব_-হিন্দীভাষা এবং রাই্রভাষ| 
ঠিক এক হুইবে না! । রাষ্ট্রভাষাকে আরও সহজবোধ্য করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে হইবে ৷ 

অন্যান্ত প্রাদেশিক ভাষার স্বায় হিন্দীরও যে বিকশিত 
হইবার একটা প্রচুর সস্তাবন! রহিয়াছে তাহা স্বীকার 
করিলেও, বলিতে হুইবে যে, সর্বাধিক প্রচার-গুণ আছে 
বলিয়াই হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানা! হইয়াছে । আজ 
সেই গুণ চাপিয়া দিলে হিন্দী ধাহাঁদের মাতৃভাষ। নয়, 
তাঁহাদের দারুণ অসুবিধাই হইবে । মাল্রাজের মত সর্বত্রই 
বিক্ষোভ বাঁধিয়া ধাইবে। | 


‘রাষ্টরভাষা’কে হইতে হইবে ভারতের অন্তান্ত প্রাদেশিক 
ভাষাগুলির সহিত যতদূর সম্ভব সমগোত্রীয় । সুতরাং ভাষা- 
প্রস্থৃতি সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার সান্নিধ্য বাড়াইতেই 
হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ততব শব্গুলির পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। তন্তব শব্দগুলি তো মুল শব্দেরই অপত্রংশ ; 
স্থতরাং বানান যতটা কাছাকাছি হইবে, বুঝিবাঁর পক্ষে ততই 
সুগম হইবে। হিন্দীভাষায় ইহার বানান অধিকাংশ স্থলেই 
বদ্লাইয়| দেওয়] হইয়াছে, সে হিসাবে বাংলা ঢের ভাল 
বাংলার তত্ব শব্দ কোথাও এ ক্রটি করে নাই। নিয়ে 


৪র্থ সংখ্যা ] 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা স্পষ্ট করিবার চেষ্ট| করিতেছি। 
মূল শব্দ ' হিন্দী তন্তুব বাংলা তন্তুব 
শাক . জাম ( সাগ,) শাক 
শূকর ভুল ( সুয়ার্‌ ) শূয়র 

যণ্ড ঘাত ( ষড় ) ষাঁড় 
মমুধ্য মানত (মামুস ) মানুষ 
যন্মান অজমান ( জজ্গমান ) যজমাঁন 
দিগুণ স্যুনা (হগুনা) দ্বিগুণ 
শ্রবণ করা সুনলা ( মুন্না ) শোনা, শুনা 
পরশ্ব ঘা (পর্সে) পরশু 


দিগর্শন জন্য মাত্র কয়েকটি শব্দ উদ্ধত হইল। এমন 
অসংখ্য শব্দ দেখানো যাইতে পারে। 
আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন তুলিতেছি। হিন্দী 


৮. 


হিন্দী ভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা 


১৯৭ 


ক্রিয়ার লিঙ্গ সম্বন্ধে। হিন্দীভাষায় লিঅভেদে ক্রিয়ার রপভেদ 
আছে; ইহ] থাকে থাক্‌ কিন্তু রাষ্ট্রভাষার ইহার কোনই 
প্রয়োঞ্জন নাই৷ ইংরাজী বাংল! প্রস্ভৃতি ভাষাতেও এরূপ 
কোন ব্যবস্থা নাই] ইহাতে এ ভাষার মর্যাদা হানি হয় 
নাই, বরং ইহা সহজ-বোধা হইয়াছে। রাষ্টরভাষাতেও এইসব 
অনেক অদলবদল কর] একান্ত প্রয়োঙ্গন হইয়! পড়িয়াছে। 
শিক্ষিত সমাজ এ বিষয়ে একদিন পরামর্শ করিতে বসিলে 
অনেক গলদ্‌ পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে । 

হিন্দীর কাঠামে। বজায় রাখিবার পক্ষেই যদি দল ভারি 
হইয়া উঠে, সেজন্য রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হিন্দীর কিরূপ 
সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, তাহার বিশদ আলোচন! করিব। 
আর যদি প্রথম চোটেই ঘা খাইয়া সকলের চৈতম্তোদয়ে 
সংস্কতকেই রাষ্ট্রভাষাক্ষপে মানিয়া লওয়া হয়, ভখন বরং 
Basic Sanskrit সন্বন্ধে এ পর্যন্ত যেটুকুঃকাঁজস্হইয়াছে। 
তাহার পরিচয় দিব । 





(১৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


মাজা বেশী হইলে এই ভাঁবটি অন্বভাবীমানসতা বা 
উন্মত্ততার সৃষ্টি করে। তখন ইচ্ছা করিয়া অন্ধের ভান 
করা, আত্মহত্যা করা প্রভৃতিও অসম্ভব হয় না। ফ্রয়েডীয় 
মনোবিজ্ঞানের ১৫৪৪০৫৮1917 বা মর্ষকাম অনেকটা এই 


জাতীয় জিনিষ । 
(গ) একা স্্তা 
(Identification) 
অত্তবৃত্ততার আর এক জাতীয় বিশেষত্ব হইতেছে 
প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুত্রত! ভুলিয়া বড় বড় লোকের সহিত 
একাত্মতা অমুন্ভব করা। ইহার ফলে ছোট্ট রোগা 
রিকেটি ছেলেটি হয়ত টারজনের গল্প শুনিয়া নিজেকে 
মহাবীর টারজান ভাবিয়! বিছানার বালিশটিকেই একটা 
দুর্দান্ত সিংহ মনে করিয়া তাঁহার সহিত কুন্তী আরস্ত করিয়া 
দেয় এবং বালিশ ফাসাইয়া কাল্পনিক সিংহটিকে হত্যা 
করিয়া পরিতৃপ্থি লাভ করিতে থাকে । এমন সময়ে হয়ত 
মায়ের তিরস্কার-বাণী শুনিয়া তাহার কল্পনা ভালিয়া যায়। 
এই একাত্মতার ফলেই ছোট ছেলেটি তাহার দাছুর চশমাটি 
নাকে লাগাইয়া গড়গড়াটি “মুখে দিয়া “পীঁচমিনিটের কর্তা” 
হয় অথবা শনেব গোঁফ দাঁড়ি বানাইয়া “যখন হবো বাবার 
মত বড়” যুগের মহড়। দেয়। 


(৪) যুক্তাভ্যালের তার উপযোজন 


(Adjustment by rationalisation) 


মানসিক উপফোজন যুক্তাভ্যাসের দ্বারাও হইতে পারে। 
এই যুক্তাভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষলন-পতন ক্রটির 
মধ্যে নিজের অপরাধগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে 
দেখিবার জন্য আমাদের বিপক্ষের যুক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া আমাদের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব, সেইগুলি 
বলিয়া নিজেদের হইয়া ওকালতি করি। এই জাতীয় 
ওকালতির মধ্যে আমরা অনেক-.সময়েই আমাদের নীচতা 
বা ক্ষুদ্রতাগুলিকে পক্যামোফুজ” (Camouflage) করিয়া 
তাহার উপর একটা সন্ত্রস্ত ব্যাখ্যা দিয়া থাকি। পড়াশুনায় 
অনিচ্ছুক ছাত্র তাহার পাঠে অনিচ্ছার যৌক্তিকত| প্রমাণ 
করিবার অন্ত মনে মনে বলে "আজ আমি ক্লান্ত, এখন 
পড়াশ্ুন। করিলে ভাল মনে থাকিবে ন17 স্থতরাং এখন 
শুইয়া পড়ি, কাল সকলে নব উদ্যমে দ্বিগুণ শক্তিতে কাজ 
করিব*। আবার পরের দিন সকাঁলেও নূতন নুতন যুক্তি ও 
অন্ভুহাতের অভাব হয় না। এই ভাবেই দিন গড়াইয়া 
চলে। এই যুক্তীভ্যাসের “দ্বারা 'আমরা নিজের মনকে 
আখি ঠারিয়া ভাবের ঘরে চুরি হকরিয়! নিজের চক্ষে * 
তথা পরের চক্ষেধূল! দিয়! নিজেদের অন্যায় কাজের 
স্বপক্ষে ওকালতি করি । (ক্রমশঃ) 


মু 





কলম্বো পারকল্ননা অনুসারে ভারতের অবদান 








কলম্বো পরিকল্পনায় ভারতকে দাতা ও গ্রহীতা__ছুইই বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
প্রধানতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে কারিগরী সাহায্য দেওয়াই তাহার 
প্রধান কী্ঠি। এই পরিকল্পনা অস্থসারে ভারত কি ধরণের সাহায্য দিয়াছে তাহা এই 


| গ্রবন্ধে নির্দেশ কর! হইয়াছে। 


কলম্বো পরিকল্পনার মূল উদ্যোক্তাদের অনশ্ততম 
হইতেছে ভারত । এই দেশের অবস্থা অনন্ডসাধারণ। কারণ 
এই দেশ দাতাও বটে, আবার গ্রহীতাও বটে। পরিকল্পনায় 
উল্লিখিত কয়েকটি উন্নত দেশ হইতে ভারত সাহায্য লাভ 
করিয়াছে। আবার ভারতও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার অনেকগুলি দেশকে বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করিয়াছে 
এবং বছ বিদেশী ছাত্রকে বিদেশের দমভূল্য ভারতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের স্থযৌগ দিয়াছে। কলম্বো 
পরিকল্পনার ৮০ লক্ষ পাঁটগু ব্যয়ের কারিগরি সহযোগিতা 
স্বীমে ভারতের দান হইতেছে প্রায় এক কোটি টাকা। 

১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশসমূহকে ৫ জন বিশেষজ্ঞ ও প্রায় ৭৫টি বৃত্তি দিয়াছে। 
চল্তি বৎসরে বিভিন্ন বিষয়ের ৩৯ জন বিশেষজ্ঞের নাম 
কলম্বে। পরিকল্পনার কারিগরি সহযোগিতা সংস্থার নিকটে 
স্থপারিশ কর! হইয়াছে । দ্রেশের বছমুখী নদী-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা এবং বৈজ্ঞানিক ও ফাঁরিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
ভারত বিদেশী ছাত্র্দিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ' দেওয়ার 
অংগীকার করিয়।ছে। 

পরিসংখ্যানিক শিক্ষা 

ভারতের যে সকল কেঙ্গে বিদেশী শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষ। 
ঘেওয়া হয় তাহার একটি কলিফাতাস্থিত ভারতীয় 
পরিসংখ্যানিক গব্ষেণা মন্দিরের তত্বাবধানে রহিয়াছে। 





আস্তর্জাতিক পরিসংখ্যানিক ' গবেষণাগার ও ভারতীয় 
পরিসংখ্যানিক গবেষণা গাঁরের যুগ্ম সহযোগিতায় এবং বিশ্ব 
রাষ্ট্র সংজ্ষের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারত 
সরকারের সাহায্যে, কলিকাতাস্থিত ভারতীয় পরিসংখ্যানিক 
গবেষণাগারে ১৯৫* সালের অক্টোবর হইতে আন্তর্জাতিক 
এই পরিসংখ্যানিক শিক্ষাকেন্তরটি খোলা হইয়াছে। একটি 
বোর্ড অব ভিরেক্টার এই কেন্দ্রটি পরিচালন! করেন। ভারতীয় 
পরিসংখ্যানিক গবেষখাগাঁরের ডিরেক্টর অধ্যাপক পি, সি, 
মহলানবিণ এ ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান। ইতিপূর্বে 
এক একটি মরগুমে ৮ মাস করিয়! ৫টি মরশুমে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে, এখন ৬ষ্ঠ মরশুম চলিতেছে । 

এখানে গত তিন বৎসরে নিম্নলিখিত ১৫টি দেশের দক্ষিণ 
পাশে চিহ্নত সংখ্যক ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে £-- 

আফগানিস্থান (২ জন), কম্বোডিয়া (> জন ), ভারত 
(৫০ জন), ইরাক (১ অন), মালয় (১ জন), পাকিস্তান 
(৫৭ অন), সিরিয়া (১জন), ভিয়েটনাম (৬ জন ), 
ব্রদ্ধ (২৬ জন), সিংহল (৬ আন), ইন্দোনেশিয়া (৬ জন) 
জাপান (৭ জন), নেপাল (৫ জন), ফিলিপাইন্দ (১৯ জন) 
ও থাইঙ্যাণ্ড (১৯ জন )। 

অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিল সরকারী পরিসংখ্যানিক। 
সেন তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক দিকের উপরেই 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে 


৪র্থ সংখ্য! ]. 


পেশাদায়ী শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পরিসংখ্যানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচয় করাইয়|। দেওয়া 
হইয়াছে, নমুনা জরিপের এবং পরিসংখ্যানিক পরিকল্পনার 
কাজ বিশদভাবে শিখান হইয়াছে! 

শিক্ষার্থীদ্িগকে ব্যবহারিক শিক্ষা হিসাবে নক্না রচনা, 
তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষী। বিশ্লেষণ, রিপোর্ট রচনা প্রভৃতি 
পরিসংখ্যানিক পরিকল্পানার কান্দ শিখিতে হয়। শিক্ষাথিগণ 
১৯৫২ সালে কলিকাতা রেডিও-শ্রোতাদের সমীক্ষার ও 
১৯৫৩ সালে কলিকাতা রোড, ট্রাফিক সমীক্ষার কাজ করেন। 


যুগ্ম প্রচেষ্টা 

বিশ্ব রা সংজ্ষের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও 
ভারত সরকার ওঁ শিক্ষা কেন্দ্র চালনার ব্যয় ভার বহন 
করেন। কলম্বো পরিকল্পবন! অনুসারে ভারত সরকার ৭২টি 
ছাত্রকে ফেলোশিপ দিয়া এ শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় সহায়তা 
করিয়াঁছেন। উহাদের মধ্যে ৭ জন ক্রহ্ষের, ৪ জন 
সিংহলের, ৬ জন ইন্্‌ন্দোনেশিয়ার, ১ জন মালয়ের, ৫ জন 
নেপালের, ২৪ জন পাকিস্তানের, ১৭ জন ফিলিপাইনের 
এবং ৮ জন থাইল্যান্ডের | 


ৃ তঞ্ুজ উৎপাদন 
কলম্বে। পরিকল্পনা অনুসারে ভারত সরকারের সাহাঁষা- 


প্রাপ্ত অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ছাত্রদ্দিগকে শিক্ষা , 


দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে একটি হইতেছে কটকম্স্থিত 
কেন্দ্রীয় তণ্ুদ গবেষণাগার । বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের খাদ্য ও 
কৃষি প্রতিষ্ঠান ও ভারত সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৯৫২ 


ভারতে বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষা, 


১৯ট 


সালে এই গবেষণাগারে তওুল উৎপাদন সম্পর্কে একটি 
আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র খোল] হয়। এই কেন্দ্রের জন্ত 
ভারত সরকার ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয়েএকটি ছাত্রবাঁস, 
একটি ছোট পরীক্ষাগার ও একটি লেকচার হুল তেয়ারী 
করাইয়া দিয়াছেন । . 


সিংহল, মিশর, ফ্রান্স ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, 
লাওস, পাকিস্তান, ফিলিপাইনন ও থাইপ্যানগ্ডের ২৩ জন 
ছাত্রকে এখানে শিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে। পাঠক্রমের অংগ 
ছিল--বস্তৃতা, হাতে-কলমে তওুল উৎপাদন প্রক্রিয়! প্রদর্শন, 
আলোচনা চক্র, দেশ পর্যটন ইত্যাদি । শিক্ষার্থীদিগকে 
উড়িষ্যার ধান্ত ক্ষেত্র, চচুড়। ও বর্ধমানের গবেষণা কেন্দ্র 
ভায়মগুহারবারের লবণাক্ত ধাশ্ঠ ক্ষেত্র, সাবুর ও পাটনার 
তুল গবেষণা কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় গোল আলু গবেষণাগার 
দেখান হইয়াছে। 
-  কৰলম্বে| পরিকল্পনা! অন্থসারে ভারত সরকারের বোষদ্বাই- 
স্থিত কাষ্টস হাউস তিন মাসকাল সিংহলের একজন কাষ্টম 
অফিসারকে পণ্যের মূল্য ও পরিমাপ নির্ধারণ, নিধিদ্ধ ও 
নিয়ছ্িত ব্রব্য নিরাকরণ, এবং সাধারণ হিসাব পরীক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন । 

কানপুরস্থিত ভারতীয় শর্করা গবেষণাগার সিংহলের দুই 
জন ছাত্রকে প্রায় » মান শর্করা শিল্পের বিভিন্ন বিষয় 
শিখাইতেছেন। | 

সিংহলের তিন জন ছাঁত্র আকাশ বাণীতে শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিল। তাহাদিগকে আকাশ বাণীর তিরুচি, মা্রাজ, 
বোস্বাই ও দিল্লী কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। 


হাক্গেরীর কারিগরী শিক্ষা 


শ্রীঅনিতা বস্তু বি.এ. 


হাঙ্গেরীর 'ত্রি-বাধিকী পরিকল্পনার দ্বারা সেখানকার 
বেকার সমস্তার সমাধান কর! সম্ভব হইরাছে ; কারিগরী 
শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার ত দেখানে নাই-ই, এমন কি এখন 
সেখানে কতকগুলি শিল্পবিভাগের কাজ করিবার উপযুক্ত 
লোকেরও অতাব খটিয়াছে। হাছেরীর পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য অতিরিক্ত ১১০১০ ইঞ্জিনীয়ার 


ও যন্ত্রবিদ্‌ (11508010187) নিয়োগ করিবার প্রয়োজন। এই 
সব নূতন কর্মীকে বিভিন্ন ব্যবসায়ের, গমনাগমন ব্যবস্থার 
ক্বযি-শিল্পের এবং অস্তান্ক অর্থকরী ব্যবস্থাসমূহ্র দায়িত্ব গ্রহণ 
করিকে হইবে । এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্র সেখানে 
নূতন ধরণের কারিগরী মাধ্যমিক বিদ্ভালয স্থাপিত হইতেছে। 

এই সকল বিস্তালয়ে বিষয় অনুযায়ী তিন বা চার বৎসর 


২০০ 


শিক্ষ। গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত 


কোন একটি বিশেষ বিষয়েও ছাত্রদিগকে দক্ষ করিয়া তোলা | 


হয়। এই সব দক্ষ ছাত্রের পরে কারখানার কার্যে নিযুক্ত 
হুইয়া! পু'থিগত বিদ্যার সহিত হাঁতেকলমে শিক্ষার সময 
সাধন করে। এই সকল কারিগরী বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ 
ছাত্রের! যে প্রশংসাপত্র (0ৎr৮ifi০৪০) পায়, তাহা অন্ন 
মাধ্যমিক স্ুলোত্তীর্ণ ম্যাটি,কুলেট ছাত্রদের প্রশংসাপত্রের 
সম-মূল্য । 

প্রত্যেকটি কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসমূহ বিশেষ 
যত্বের সহিত ও সুচিত্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির কর! হয়। 
এই সব বিদ্যালয়ে হাজেরীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, 
ভূগোল ও অন্তান্ত সাধারণ জ্ঞানমূলক বিষরও পড়ান হয়। 
ভবিষ্যতের পেশ! অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ব্যবস্থায় পড়ান হয়। যেমন 
ধাতুশিল্পের কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্রের! পদার্থবিদ্য বেশী 
করিয়া শেখে এবং যে সব ছাত্র ££:০900519হেইতে চায়, 
তাহার! Biol০৪y বেশী করিয়| পড়ে। 


পাঠ্য বিষয়সমূহের বেশীরভাঁগই কোন একটি বিশেষ 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করার উপযোগী করিয়া নির্বাচন করা 
হয়। যে সকল ছাত্র নানা প্রকার যষ্র, গৃহ ইত্যাদি তৈয়ার 
বিষয়ে দক্ষ হইতে চাহে, তাহারা লৌহ, কংক্রীট, প্রস্তর 


ইত্যাদি ‘বিষয়ে এবং রেলপথ পরিকল্পনা, তৈয়ারী ও. 


রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই 
সব ছাদের ল্যাবরেটরি’'র শিক্ষা হয় সত্যকাঁর কর্মক্ষেত্রে, 
যেখানে তাহার! স্বহস্তে সব কাজ করিতে শেখে । 
গৃহাদি-নির্ম্মাণ শিক্ষার কারিগরী বিদ্যালয়ে গৃহের মাজ- 
মশলা, গঠনশৈলী, যাঁপ-ঙ্গোক্‌, কোন্‌ কাজে কত টাকার 
প্রয়োজন হইতে পারে, তাঁহার হিসাব তৈরী কর।, ইত্যাদি 
বিষয়গুলি অন্তান্ত থিয়োরেটিক্যাল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে শিখান হয়। যে সব জায়গায় এইক্সপ নির্ীপকার্ধ্য 
চলে, সেখানে ছাত্রদের বীতিমত্ত কাজ করার জন্য পাঠানো 
হয়; সেখানে কাজ করিয়া শিক্ষালাভ কর! তাহাদের 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত । এই ভাবে বিদ্যালয় ও 
মত্যকার কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করাঁর পর তাহার! প্রশংসা- 
পত্র পায় ও পরে এই সব কার্যে বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়। 
পশু-পালন বিষয়ের ছাত্রসণ পশু-্বাস্থ্য, প্রজনন, শরীর- 
তত্ব (40869005) জীবতত্ব (Biol০৪7) পণু-চিকিৎসা, 
পশুদের খাওয়ানো ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা 


শিক্ষক-_-কান্তিক, ১৩৬, 


[৭মর্্য 


লাভ করে। প্রিন্টিং বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত বিদ্যালয়ের 
সঙ্গে সংযুক্ত ছাঁপাখান! আছে; কৃষি বিভাগের ছাত্রদের 
শিক্ষার জন্য সংযুক্ত ফার্শ্ম আছে। এইভাবে সকল বিষয়ের 
শিক্ষার্থীর; স্কুলে পাঠ এবং প্রকৃত কার্ধযক্েত্রে শিক্ষানবিশ 
করিয়া আপন আপন শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। 

এই সকল কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সরকার যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়া থাকেন। ভাল নম্বর পাইলে অল্পবয়সী 
শিক্ষার্থীরা বিন! মুল্যে অথবা নাম-মাত্র মূল্য দিয়! পাঠ্য 
পুস্তক পাইয়া থাকে । এই সকল বিদ্যালয়ে ছুটির পর ছাত্র- 
দিগের পড়িবার জন্ত পৃথক ঘর দেওয়' হয়। অল্পবহ্সী 
ছাত্রের! স্কুলশেষে বাড়ী ফিরিবার ট্রেণের জন্য যেটুকু সময় 
অপেক্ষা করে, সেটুকু সময় ওই ঘরে থাকিয়া পড়াশুনা 
করিতে পারে। এখানে নামমাত্র মূল্যে দুপুরের ও বিকালের 
খাবার দেওয়া হয়। রাজধানীতে ও গ্রামের বিদ্যালয়ে 
অল্প ভাড়ায় খুমাইবাঁর জন্কও ঘরের ব্যবস্থা আছে। ভাল 
ছেলেরা অর্ঘ্ধেক দাম বাঁ সিকি দাম দিয়া এখানে রাত্রিযাপন 
করিতে পারে। . | 

এই সকল রাজিধাপনের উপযুক্ত গৃহে থাকিয়া ছাত্রের! 
মন দিয়া লেখাপড়া ও লেখাপড়ার বহিতূর্ত সাঃস্কৃতিক 
কাজকর্ম্মও করিতে পারে এবং এখানকার ছাত্রদের লাইব্রেরী 
ও ক্লাশের সভ্য হইতে পারে । এইরূপ ছাত্রাবানে ৮1১০ 
রকম খেলাধূলারও বন্দোবস্ত আছে। 


এই জাতীয় কারিগরী বিদ্যালয়গুলি হাঙ্গেবীয় যুবক 
যুবতীদের বিশেষ প্রিয়। এই সকল বিদ্যালয়ের বর্তমান 
ছাত্রসংখ্য| ২৪৯*০*। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রমিক 
বা কষাণ সমাজের পুত্র কন্ধা । 

এই সকল বিস্তালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা উৎপাদনের 
বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী পায়। প্রারম্ভিক অবস্থাতেও 
তাহাদের বেতন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে কম হয় ল!। 
আবার এই নকল ছাত্ররা যদি আরও পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা 
করে তবে তাহা কলেজ বা বিশ্বব্ভালয়ের কাব্রিকালীন 
বিস্তালয়ে অথবা! বাহিরের অন্ত কোনও শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের 
সহিত ডাকযোগে শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য করিতে পারে । 

বর্তমানে হানেরীতে কারখানার কাঁজকর্ম শিখিবার জন্ত 
৬৪টি, কৃষিকৰ্ম্ম ও পশুপালন শিক্ষানাভের জন্ত ৪৮টি এবং 
অর্থনীতি সম্পর্কিত জিনিষ শিখিবার প্রন্ক *৭টি বিস্তালয় 
আছে। 








গত ২৮শে আগষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা! ব্যবস্থার 
সথম্পষ্ট চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে । কমিশন বর্তমান শিক্ষার 
বিভিন্ন গলদ ওলমস্যার কথ উল্লেধ,করিয়া দেশের বর্তমান 
চাহিদা এবং কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখি! উহার 
উন্নয়নের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। 

কমিশন বলিয়াছেন যে, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবন্থা 
একদেশনর্পা, শিক্ষা নিহসূণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য 
অত্যধিক, ছাত্রদের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও ওুংসুক্য পূরণের 
ব্যবস্থা নাই, কার্ধ্যকরী শিক্ষার বিশেষ সুযোগ নাই এবং 
শিল্প ও বাণিক্স্যের সহিত সহযোগিতা নাই। কমিশন ১১ 
হইতে ১৭ কিংবা ১৮ বৎসর বয়ন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের 
শিক্ষাকাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক পধ্যায়ের পর 
শিক্ষাকালের মেয়াদ ৭ বৎসর হুইবে। ইহার মধ্যে প্রথম 
তিন বৎসর মাধ্যমিক এবং পরবর্তী চার বৎসর উচ্চতর 
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থারও কিছু পরিবর্তন করিতে 
হইবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষান্ন যাহারা সাফল্যের 
সহিত উত্তীর্ণ হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি পরীক্ষায় 
শিক্ষাকাল তাহাদের ক্ষেত্রে তিন বৎস্য় করিতে হুইবে। 
অতীতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও অঙবূপ সুপারিশ 
করিয়াছিলেন। 

কমিশন স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শরীরচর্চা এবং হস্তশিল্প শিক্ষায় 
উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন 
বলিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানতঃ রাজ্যের 
দায়িত্ব হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারফেও ইহার জন্ত অর্থ সাহাধ্য 
দিতে হইবে। 

কমিশন উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে বিভিন্ন পাঠক্রম 


গ্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহারা কৃষি 
-৪ 


বিদ্যালয়, বাণিজ্য বিদ্যালয় ও কারিগর বিদ্যালয়ের কথা 
বলিয়াছেন। কমিশন পল্লী বিদ্যালয় পুনর্গঠনের স্থপারিশ 
করিয়াছেন। কিভাবে বিভিন্ন পর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়া বর্তমান" 
শিক্ষাকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করা যাইতে 
পাঁরে কমিশন তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। 


পাঠক্রম 


_ কমিশন সাধারণ পাঠক্রম এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যাম্ে 
ব্যবহারিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ 
করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বিষয় 
একই থাকিবে এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ 
হইতে ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছান্যায়ী ভিন্ন পাঠক্রম চালু 
করিতে হইবে । তবে সর্বক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় একই 
থাকিবে, যথা--ভাষ!, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান এবং 
একটি হস্তশিল্প । এই পর্ধ্ায়ে কিরূপ পাঠক্রম গ্রহণ করা! 
যাইতে পারে কমিপন সে-সম্বষেও মোটামুটি আভাষ 


দিয়াছেন। 
মাতৃভাবা 1 94470 


কি কি ভাষা শিক্ষ। দেওয়া হইবে সে বিষয়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন | কমিশন বিভিন 
গাক্ষীণ্ অভিমত এবং মন্তান্ত দেশে ভাষ| শিক্ষার ব্যবস্থ। 
বিবেচনা করিয়া এই মত দিয়াছেন ঘে,' বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা 
অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম থাঁকিবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে 
আরও ছুইটি ভাষা_-একটি বিদেশী ভাষা, অপরটি 
বাষ্ট্রভাষাঁ_শিক্ষা করিতে হইবে। যাহারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছুক তাহাদের বিদেশী ভাষা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত! কমিশন বিশেষভাবে উপলন্ধি করিয়াছেন । 
ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী কোন বৃত্তি গ্রহণ করিবে তদমুধাযী 
কিছুট। সুবিধা দিবারও প্রন্তাব করা হইয়াছে । ' 


২০২ 


পাঠ্যপুস্তক 

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে কমিশন গুরুতর ক্রুট লক্ষ্য 
করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে আঞ্চলিক ভাষার শিক্ষ।- 
দান আরম্ভ হইবার পর হইতে এই ক্রটি আরও বাঁড়িয়াছে। 

কমিশন যে কয়টি প্রধান ক্রটি ধরিয়াছেন তাঁহার মধ্যে 
প্রধান হইল পাঠ্যপুস্তক নির্ববাচন। পাঠের মাধ্যম আঞ্চলিক 
ভাষা হওয়ায় এই সমস্যা আরও সন্কটাকার হইস্সা উঠিয়াছে। 
কমিশন দেখিয়াছেন যে, বহ সংখ্যক অঙ্গপধুক্ত পাঠ্যপু্তক 
“নির্বাচন করা হইয়াছে এবং প্রায়ই শিক্ষার কথা বিবেচনা 
'করিয়! পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করা হয় নাই। কমিশন তাই 
বলিয়াছেন পাঠ্যপুস্তক নির্ববাচনের বর্তমান বাবস্থা সম্পূর্ণ 
পরিহার করিতে হুইবে এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা অগ্ত 
অন্থাস্ত পুস্তক নির্ববাচনের উদ্দেস্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক 
_ কমিটি গঠন করিতে হইবে। বিচার বিভাগের একজন উচ্চ 
কর্মচারী বিশেষতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি, আঞ্চলিক 
পাবলিক লাভিস কমিশনের একজন সদস্য, 
আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধ্যক্ষ, রাজ্যের একজন 
প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষত্িব্রী, ছইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
ও শিক্ষা অধিকর্তাকে লইয়া! এই কমিটি গঠিত হইবে । 

স্বান্থ্যরক্ষা ও শরীর চর্চা, 

কমিশন শিক্ষার্থীদের শরীর চর্চা, খেলাধুলা প্রভৃতির 
উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়! বলিষ্বাছেন যে, খেলার মাঠের 
ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং অন্তান্ত শিক্ষক্দিগকেও 
খেলাধুলায় ছাত্রদের উৎসাহ দিবার জন্ত ব্যায়াম শিক্ষকের 
সহিত সহযোগিত] করিতে হইবে। ব্যায়াম শিক্ষকে 
শিক্ষাদানের জঙ্তু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারকে, 
উত্সাহ দিতে হইবে। 

. ছাত্রদের ্বাস্থ্যরক্ষী ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্ত কাধ্যকরী 
ব্যবস্থা অব্লশ্বন করিতে হইবে এবং তাহার রেকর্ড রাখিতে 
হইবে। কমিশন বলিয়াছেন যে, সধ্যাহের বিশেষ কোন 
দিনে ছান্রদিগকে চিকিৎসা কেন্দ্রে লইয়া গিয়া উপযুক্ত 
চিকিৎদকের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। 

কাজ ও ছুটির সময় 


কাজ ও ছুটির সময় সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন 


যে, এই বিষয়ে বিদ্য।লয়গুলিকেই উপযুক্ত অধিকার দেওয়া 


শিক্ষক-_কান্তিক, ১৩৬০ 


[ ৭ম বর্ষ 


উচিত। কারণ, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজ্জ জীবন ও সাধারণ 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহারাই কাজ ও ছুটির সময় 
নির্ধারণ করিয়া লইতে 'পাঁরিবেন। উদ্দাহরণন্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, পল্লী অঞ্চলে চায় আবাদের সময় 
বিদ্বালয়ে ছুটি থাকা উচিত। তাহা হইলে ছেলেমেয়ের] 
মাতাপিতাকে সাহাষ্য করিতে পারিবে । | 

কমিশন বলিয়াছেন যে, বৎসরে বিদ্যালয় ছুই শত দিনের 
কম খোল! রাখিলে চলিবে ন!। সপ্তাহে অন্ততঃ ৩৫টি 
‘পিরিয়ড’ থাকিবে এবং প্রতিটি পিরিয়ড ৪৫ মিনিট করিয়া 
হইবে। j 

কমিপন দেখিয়াছেন যে, ভারতের মনত এত ছুটি কোন 
দেশ ভোগ করে না। বিভিন্ন ধশ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহুদিন 
ছুটি দেওয়ায় বিদ্যালয়ের কাজের খুবই ক্ষতি হয়। কাজেই 
এই সব ছুটি যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে হুইবে। সরকারী 
ছুটির সহিত বিদ্যালয়ের ছুটির সংগতি রাখিবার কোন 
প্রয়োজন নাই । কমিশন সুপারিশ করিয়াছে যে, গ্রীক্মকালে 
দুই মাস ছুটি থাকিবে এবং শিক্ষা বৎসরের মধ্যে ১* দিন 
হইতে ১৫ দিন করিয়া আরও দুইবার ছুটি থাকিবে। 


পরীক্ষা 


, কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, ছাত্রের পরীক্ষা ও 
উন্নতি নির্ণয়ে বিদ্যালয়ের ফলাঁফলকে উপযুক্ত স্থান দিতে 
হইবে, তবে তাহাকে প্রান স্থান দেওয়! চলিবে না। 
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শিক্ষকগণ যদি ছাত্রের ফলাফলের রেকর্ড রাখেন তবে 


কর্মক্ষেত্রে প্রার্থীর যথার্থ যোগ্যতা নির্ণয়ে নিয়োগকারীর 
স্থবিধা হইবে । এইজন্য কমিশন বলিয়াছেন যে, সরকারী 
পরীক্ষায় প্রার্থীর চূড়াস্ত যোগ্যত! নির্ণয়ে বিদ্যালয়ের ফলাফল 
কিছুটা বিবেচন1 করিবার ব্যবস্থা রাখ! উচিত। পরীক্ষায় 
নম্বর দিবার ব্যবস্থা পরীক্ষার্থীর ধণার্থ কৃতিত্ব নির্ণয্নে সাহায্য 
করে বলিয়া কমিশন মনে করেন ন!। ছাত্রের কৃতিত্ব দির্ণয়ে 


কাঁমশন পর্য্যায়-প্রথ’ (গ্রেডিং সিল্টেম) প্রবর্তনের 
সুপারিশ করিয়াছেন। . 
পরা মর্শন্থানের ব্যবস্থা 


মাধ্যমিক মানে. বিভিন্ন পাঠক্রম প্রবর্তন করা হইবে 


বলিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, অধীত বিষয় এবং ভবিষ্যতে * 


৪র্থ সংখ্য! ] 


বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্যের জন্ত ছাত্র এবং তাহার 
অভিভাবককে উপযুক্ত পরামর্শ দানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

এই উদ্দেষ্যে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি নির্বাচক শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিয়। নিয়োগ করিতে হুইবে । বৃত্তি নির্ববাচক শিক্ষকদের 
শিক্ষা দানের জন্ত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ 
দেওয়া হইয়াছে । 


কারিগরী শিক্ষা 

দেশের বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনের কথা 
কমিশন সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন 
যে, মাধ্যমিক পধ্যায়ে কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তন করা ছাড়াও 
যাহারা পূর্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ| গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইবে ন! কিংবা যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করিয়া কাধিগরী ব! বৃত্তিমূদক শিক্ষ। গ্রহণ করিবে অথব! 
যাহারা অবসর দময়ে কারিগরী শিক্ষণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
তাহাদিগকে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। 
কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা কালে এবং শিক্ষা দান 
কাৰ্য্যে শিল্পের সহযোগিতা লাঁভ করিতে হইবে । উভয় 
পক্ষের লান্ডের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কারিগরদের শিক্ষা 
লাভের জন্ক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে হইবে । 

সন শিক্ষা 

কমিশন সরকায়ী বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয় প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সুবিধা অস্থবিধার কথা বর্ণনা 
করিয়াছেন। শিক্ষার বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে সহশিক্ষার স্থযোগ 
এবং কি অবস্থায় সহ-শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতে 
পারে কমিশন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ছেলে মেয়েদের 
লিক্ষাদানে মৃঙলগগত কোন পার্থক্য থাকিবে না, উভয়কেই 
সমান স্থযোগ দেওয়া হইবে। তবে মেয়েদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় গাহস্থ বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ জোর দিতে হইবে 
কমিশন এই সুপারিশ গ্রহণ করিস্বাছেন। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা 

শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির কথা আলোচন! করিতে গিয়। 
কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্ত! বিবৃত করিয়াছেন। কমিণন 
বলিয়াছেন যে, ছুই পর্ধ্যারের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকিবে, 


পপ 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট 
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মাধ্যমিক ও আাতক পর্যায়ের | যাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তীহারা। প্রথম পর্যায়ের এবং 
ধাহার। আাতক তাহার! দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষণ শিক্ষ। লাভ 
করিবেন । 

কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক পর্ধ্যায়ের শিক্ষক 
শিক্ষণ ব্যবস্থার ভার বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণ বোর্ডের হাতে 
ছাড়িয়া দ্বিতে হইবে। সআঁতক শিক্ষক-শিক্ষণের ভার ' 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিবে, সরকার নহে। | 

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের ' অন্য প্রার্থী নির্বাচন এবৎ 
শিক্ষণ-কাঁলে শিক্ষকদের ভাঁতাদান প্রভৃতি বিষয়ে সর্বত্র 
এক নীতি অমুসরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ 
কলেজেই শিক্ষকদের থাকিবার ব্যবস্থ! রাখিতে হইবে। 

শিক্ষকদের অবস্থা 

কমিশন বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে শিক্ষকদের চাকুরীর 
মান ও অবস্থার যে উন্নতি কর! বিশেষ প্রকারের প্রয়োজন 
এ বিষয়ে সকলেই এক মৃত। কমিশন, শিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষানবিশীর কাল এবং চাকুরীর সর্তাবলী সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। বেতনের হার অবিলম্বে 
বাঁড়াইতে হইবে । বিভিন্ন কমিশন বারংবার যে ছার 
প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন বেতনের হার অন্ততঃ 
সেই পর্যায়ের হওয়া চাই। সরকারী, বেসরকারী 
বা যেরূপ শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানই হউক না কেন সর্বত্রই 
একই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একই পদে নিযুক্ত শিক্ষকের 
বেতনের হার একই হইবে | শিক্ষকগণ যাহাতে একই 
সঙ্গে পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাগু ও বীমার স্থবিধা পাইতে 
পারে তহুদ্দেশ্যে কমিশন একটি ব্রিবিধ পরিকর্পন। রচনা 
করিয়াছেন। কোন কোন রাজো এই পরিকল্পনাটি 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে । চাকুরীর স্থায়িত্ব . অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ব্ষিয় বলিয়া কমিশন কলিয়াছেন যে, শিক্ষকগণ 
যাহাতে অন্তায়ভাবে বরথাস্ত না হন তজ্জন্ত একটি সালিস 
বোর্ড থাকিবে । শিক্ষক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনরূপ 
বিরূপ আচরণ পাইলে এই বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে 
পারিবেন । 

উপযুক্ত লোককে শিক্ষা ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিবার জন্ত 
কমিশন আরও কতকগুলি সুখ-স্থব্ধিরি সুপারিশ করিয়াছেন ! 


২০৪ 


শিক্ষকদের পুত্রকনগাদের বিন! খরচায় শিক্ষাদান, বাঁসগৃহের 
ব্যবস্থা, রেলওয়ে ভ্রমণে সথবিধা, শিক্ষকদের পরিবাঁরবর্গের 
চিকিৎসায় সাহায্য প্রভৃতি কমিশনের সুপারিশের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেধষোগ্য। 


পরিচালনা 


কমিশন বর্তমান পরিচালন? ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রতিষ্টানের জন্তু প্রাপ্ত অর্থ অধিকতর 
কাধ্যকরীভাবে ব্যয়ের এবং ধনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য 
এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা ঘরকার। কমিশন এই 
সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনাও পেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন 
শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্ত কেন্তরের এবং রাজ্যের 
মন্ত্রীদের লইয়া সংযোগ রক্ষাকরী কমিটি নিয়োগ করিতে 
হইবে। শিক্ষামন্ত্রী ইহার সভাপতি এবং শিক্ষা দণ্ডরের 
সেক্রেটারী ইহার সম্পাদক থাকিবেন। পরবর্তাঁ পর্যায়ে 
শিক্ষা অধিকর্তীকে সম্ভাপতভি করিয়া এবং বিভাগীয় 
প্রধানদের লইয়া আর একটি কমিটি থাকিবে। অনধিক 


২৫ জন সন্ত লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা! পরিষদ্‌ গঠনের সুপারিশ 


করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১০ জন সদস্তের কাঁরিগরী 
ও বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার যোগ্যতা! থাক! 
চাই। শিক্ষ! অধিকর্তা এই পরিষদের সভাপতি থাকিবেন। 
উচ্চ এবং মাঁধ্যমিক শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদনের 
সর্তভাবলী এই পয়িষদ্‌ নিধারণ করিবেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা 
সম্পর্কিত যাবতীধ বিষয়ে শিক্ষা অধিকর্তাকে পরামর্শ দিবেন । 
এই পর্ষিদ্‌ ছাড়া, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষণ 
সম্পর্কেও অমুক্লপ একটি পরিষদ্‌ গঠনের স্থপারিশ কর 
হইয়াছে । 


বিদ্যালয় পরিদর্শন 


বিদ্যালয় পরিদর্শনের বর্তমান ব্যবস্থা সস্তোষজ্নক 
বলিয়া কমিশন মনে করেন ন!। বর্তমানে অত্যন্ত তাড়াহুড়া" 
করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হইয়| থাকে। তাহার ফলে 
পরিদর্শক শুধু বিদ্যাপর পরিচালন! সম্পর্কিত বিষয়েই কিছু 
অনুসন্ধান করিতে পারেন, শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিতে পারেন না। কমিশন বলিয়াছেন যে, 
অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক কিংবা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের 


শিক্ষক--কীত্তিক, ১৩৬০ 


[৭ম বর্ষ 


অধ্যাপকর্দের মধ্য হইতে পবিদর্শক নিয়োগ করিতে হইবে! 
দুই ভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। 
বিদ্যালয় পরিচালনার খুটিনাটি বিষয়ে তদস্ত করিয়া 
দেখিবার কাজে পরিদর্শককে সাহায্য করিবাঁয় জন্য একজন 
উপযুক্ত শিক্ষাপ্াপ্চ সহযোগী থাকিবেন। কিন্ত প্রতি 
তিন বৎসরে অন্ততঃ একবার করিম! অভিজ্ঞ শিক্ষক ব! 
প্রধান শিক্ষকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত বিশেষ 
বিষ বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই তিন জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে 
পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের সহিত ছুই তিন দিন ধরিয়। আলাপ-আলোচনা 
চালাইয়া তীহারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিবেন এবং 
শিক্ষ। ব্যবস্থা উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করিবেন। 
বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী 

কমিশন বলিয়াছেন যে, কোম্পানী আইন অগ্কুসারে 
রেভেক্টরীকৃত ম্যানেজিং বোর্ড বা পরিচালক মণ্ডলী বিদ্যালয় 
পরিচালনা করিবেন। এক জন সদস্ত লইয়া গঠিত 
পরিচালক মণ্ডলী অবশাই পরিহার করিতে হইবে। 
প্রধান শিক্ষক পদাধিকাঁর বলে পৃরিচালক মণ্ডলীর সদৃশ 
থাকিবেন। বিদ্যালয় অনুমোদনের সর্তাবলী আরও 
কঠোর হওয়া দরকার । 

কমিশন বিদ্যালয় ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষার্থীদের 
যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে 
আলোচন! করিয়াছেন। ' উন্মুক্ত স্থানে খেলার মাঠ 
বাঁধিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন 
প্রণয়ন করিতে হইবে! 

বিদ্যালয় ও সমাজ 

কমিশনের একটি প্রধান স্থপারিশ হইতেছে এই যে, 
সমাজের সহিত বিদ্যালয়ের অধিকতর) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখিতে হইবে। সমাজ জীবনের সহিত বিদ্যালয়ের 
যোগনুত্ যাহাতে আরও নিবিড় হয় তভ্দ্দেশ্যে বিদ্যালযের 
কাঁধাবলী পরিচালন করিতে হইবে। কমিশন আরও বড় 
আয়তনে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। সমাজের 
সাধারণ লোকও এই গ্রন্থাগারের স্থষোগ পাইবে এবং 
এবং বিদ্যালয়কেও সমাজের ধর্ম প্রচেষ্টার সহিত সঙ্গতি 
রাখিতে হইবে। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ 

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন। সরকারী চাকুরীর জন্ত 
প্রার্থী নির্বাচনের বর্তমান ব্যবস্থা অচল বণিয়া কমিশন মনে 
করেন। প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং চাকুরীতে নিয়োগের 
জন্য সর্ববাধিক বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুপিতে 
অস্বাভাবিক ভীড় হইতেছে। কমিশন চাকুরীতে নিয়োগের 
ক্ষেত্রে বৃটেনের নীতি অনুসরণ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন । 
কতকগুলি পদের অন্প কমিশন নির্দিষ্ট বয়ঃসীম! রাখিবার 
পক্ষপাতী; তবে তাহার! বলিয়াছেন যে, যে সকল বৃত্তিগত 
পদে শিক্ষাগত উপাধি অপরিহীধ্য কেবলমাত্র সেই সকল 
ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর জোর দিতে হইবে। 

কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, সরকারী চাকুরীতে 
বর্তমান নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া! 'পরীক্ষ1 করিয়। 
দেখিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ 
করিতে হুইবে। 


আর্থিক অবস্থা 

শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্তা হইল. আর্থিক 
সমস্ত) তাহার পর উপযুক্ত বন্মীর সমস্তা। কমিশন 
বলিয়াছেন ষে, কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশ কার্যকরী 
করিতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় হুইবে না। তবে কমিশন এই 
সঙ্গে এ কথাটাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে চাহেন যে, 
রাজ্য ও কেন্দ্রের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ব্যতীত 
অধিকাংশ সুপারিশ যথাযোগ্যভাবে কাধ্যকরী কর] সম্ভব 
হইবে না। সংবিধান অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রধানতঃ 
রাজ্যের নিজশ্ব দায়িত্ব হইলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কৃষি, 
শিল্প, বাণিল্য এবং নাগরিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারও তাহাদের দায়িত্ব অন্বীকার করিতে পারেন না। 
এই প্রসঙ্গে কমিশন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা! ব্যবস্থার নজীর 
পেশ করিয়াছেন। ভারতের শিক্ষা সমন্তাঁর'.সাফল্যজনক 


প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট 


২০৫ 


সমাধানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় মরকাঁরকে অনুরূপ প্রচেষ্টার 
ব্রতী হইবার ম্থপায়িশ করিয়াছেন। 

দেশের কারিগরী শিক্ষার উন্নতি হইলে কতকগুলি 
সরকারী বিভাগের বা বিভাগের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা 
হইবে বলিয়া কমিশন সেই বিভাগের আয়ের একটা নিদ্দিষ্ট 
অংশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্য বরাদ্ধ করিবার সুপারিশ 
করিরাছেন। যেমন, রেপওয়ে দপ্তরকে কারিগরী শিক্ষার 
জন্ত কিছু অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে। মোগাযোগ, বাণিজ্য, 
শিল্প ও শ্রম দপ্তরকেও অনুরূপভাবে বরাদ্দ করিতে হইবে) 

শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন অপর যে 
সকল সুত্রের নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে প্রধান হইল £ 
শিল্পের উপর কারিগরী শিক্ষা কর ধার্ধ্য করা, মাধ্যমিক 
শিক্ষার দন্ত নির্দিষ্ট অর্থ ভাগারকে আয় কর হইতে 
অব্যাহতি দীন এবং মুতের উইলে সাধারণ শিক্ষার জন্য যে 
অর্থ অর্থ দান কর! থাকিবে তাহার উপর কোনরূপ কেন্দ্রীয় 
কর ধার্য কর চলিবে না। কমিশন আরও বলিরাছেন যে, 
বিদ্যালয় ভবনকে স্থানীয় কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে, 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা সাজমরগ্ামের উপর শুষ্ক ধার্য করা 
যাইবে না এবং বিদ্যালয় ভবনের ও খেলার মাঠের জন 
জম দান করিতে হইবে। 

কমিশনের আবেদন 

পরিশেষ কমিশন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত ও 
পুনরুজ্জীবিত করির়| তুলিবার জন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ 
সরকার, জনসাধারণ ও শিক্ষক শ্রেণীর নিকট আবেদন 
জানাইয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে, ইহা হইলেই আমাদের 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ষথোপযুজ ভাবে কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়! দেশের মঙ্গল সাধনে সক্ষম হুইয়া উঠিবে। 

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
কমিশনের স্থপারিশগুপী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন এবং সেগুপি কার্য্যকরী করা সম্ভব বলিয়াই মনে 
করিবেন--ফমিশন এই আঁশ! করেন। 





শিক্ষক, তুমি জাতীয় জীবন গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী । স্বাধীন 


ভারত তোমাকে আহ্বান করিতেছে। 


শত অভাব ও অনটনের 


মধ্যেও কর্তব্যল্রষ্ট হইও না--নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে চেষ্টা কর। 











শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ 


নিস্তরঙ্গ জীবনের এক অপরাহ্ণ | 

অর্ধ নিমীদিত চোখে অপলক বাবু একটা আরাম 
কেধারায় এলিয়ে দিয়েছেন অঙ্গ । মন্ধ্য। উত্তীর্ণ হয়েছে। 

দুরের দেবদারু গাছের ঝুলে পড়! একট! ডালের দিকে 
চেয়ে ভাবছেন, তীর ফেলে আস! জীবনের এলোমেলো 
কাহিনী। বয়পের হিসাব তাঁর সাত দশকের কাছাঁকাছি। 
তিনি ভাবছেন 

“***আবছায়ার মত মনে পড়ে সুদূর পশ্চিমের একখানি 
গ্রাম, নামট। তার করে'।। সশওতাল পল্পার মধ্যে দুঘর 
বাঙালী আমরা । ওদেশের ওপর দিয়ে যখন প্রথম রেল 
লাইন পাতা হয়, তখন আমার ঠাকুরদাদা এসেছিলেন এই 


দেশে রেলওয়ে কণ্টাকটর হিসাবে। প্রচুর অর্থ উপার্জন: 


ক+রে তিনি আর দেশে ফেরেননি । এখানেই বেঁধেছিলেন 
ঘয়। কারমাটার থেকে দেড় মাইলের পথ। 

পাহাড়ে ছোট নদী, বালি আর কাঁকরে ভরা। উত্রাই 
চড়াই রান্ডা শেষ পর্য্যন্ত ঢালু হয়ে নদীতে নেমে আবার 
ওপরে উঠেছে। তাঁরই ছুদিকে উচু নিচু দিগন্ত বিস্তীর্ণ 
বন। শাল আর মহুয়া আরও নামনা-জাঁনা অনেক গাছ। 

- কীকুরে মাটি বুকে সাঁওতাল পল্লী । চারিদিকে বনে 
তেরা এই. গ। থানিকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। মলে 
হয় কেবলই জঙ্গল । 

ছপুরুষের পর তৃতীয় পুরুষ আমি । 

আমার ভাষা বাংলা। মাঝে মাঝে মা, ঠাকুরমা, 
এর! এসেছেন বাংলার শ্তামল অঞ্চল থেকে তাদের নিজস্ব 
ভাষাকে ঠোটে 'করে। তাই বোধ হয় আমরা বাংলাকে 

ভূলিনি। নইলে সাওতাল হতে আর বাকী কি? 

আমাদের বাড়ীর ভেতরে বাংলা, আর বাইরে দণাওতালি 
ভাষাঁ। অন্ুবিধে নেই কিছুই। 


ই, সেই কথা মামার বেশ মনে পড়ে। দশ বছরের 
ডাগর মেয়ে খুম্ড়ি। মন্তাঁর মেয়ে ঝুমড়ি। আমার বয়ুসও 
বেশী নয়, বছর চৌদ্দ । বাড়িতেই পড়াশুন! করি 
বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোল! মায়ের 
সঙ্গে পরামর্শ করেন বাবা, স্কুলে দেবায়। 

বোর্ডিং স্কুল দেওঘরের | খেলার সাথী ঝুঁমড়ি, তাকে 
ছেড়ে দেওঘরের স্কুলে যেতে ইচ্ছে নেই আমার। মাকে 
বলি সোজান্ুজি। সা হাসির ফোয়ার! ছুটিয়ে বাবাকে 
বলেন,-"গগেো শুনেছে! অপলুর ঝুমড়ীকে ছেড়ে 
দেওঘরে যেতে ইচ্ছে নেই৷” মায়ের উচ্ছমিত হাঁসির 
কারণ বুঝতে পারিনি । কিন্তু ফল হয় উণ্টা ! বাবার প্রহার-- 
সে আমার আজও মনে আছে। 

ঝুমড়ী আমায় ভালবাসে । একদিন, তখন মন্ুরার 
ফুল ঝারার সময়। গাছের তলায় সকাল বেলায় মহ্য়া ফুল 
বিছিয়ে পড়ে ঢশই হয়ে গিয়েছে। আমি ফুল কুড়াই। 
ফুলগুলো ভারি মিষ্টি। ঝুমড়ী এসে কুড়িয়ে নেয় একটা, 
ফুল, পাণ্ড়ী ভেঙ্গে আমার মুখে দেয় গুজে। আমি 
আদর করে চড় বলিয়ে দিই গালে। সে খিল্‌ ধিল্‌ করে 
হেসে আমার হাত দুটো চেপে ধ'রে বলে, চল্‌ আমাদের 
বাড়ী চল্‌ । | 

হাভ ধরাধরি করে চলতে থাকি ওদের বাড়ীর দিকে। 
হঠাৎ পেছনে ডাক শুনি, ‘অপলক, ফিরে এস !? 

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে যাই । ঝুমড়ী পালিয়ে গিয়ে 
বাঁচে! সে একদিন বকুনি খেয়েছিল বাবার কাছে--“ফ্র 
যদি তুই অপলকের সঙ্গে বেড়ু।বি তে.” 

সেই থেকে ভয়ে ভয়ে চলতে! বুম্ড়ী! তবু সওতালের 
মেয়ে; বুনে! ফুল দেখলেই ছুটে যায়, তুলে আনে, নিজের 


- মাথার চুলে গুঁজে দেয়। তারপরই আমায় দেখাতে আসে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


নাচতে নাচতে। অন্তত তার নাচের ভঙ্গি) একবার 
এগোয় আর একবার পেছোয় ! বাবার বকুনি বেশী দিন 
মনে থাকে না ঝুমড়ীর। বরং আমি ভাবতাম-__কারণ 
ধু'জতাম--এই ভৎ্সণার ; হয় তো! ওদের সঙ্গে মিশে 
আমার বাঙ্গালিত্ব যদিই হারিয়ে ফেলি_-সাওভাল হয়ে 
যাই ! কিন্বা, সেই যে বলেছিলাম, দেওঘরে যাব না ওকে 
ছেড়ে 

ঝুমড়ীকে তার বিয়ের সময় একটা কাঁণের রূপার ঝুমূকে। 
কিনে দিয়েছিলাম» নন্দন পাহাড়ের মাঘ মাসের মেল। 
হতে ।” 

নন্দন পাহাড়ের কথা মনে পড়ে অপলক বাবুর । 

“বেওঘর হতে অনেকটা যেতে হয় উচু নীচু জমির আল 
দিয়ে। সশওতালি গ্রামের লোকের] ভিড় করে এই মেলায়। 
লোহার থুস্তি, বেড়ি, কড়াই, হাতা থেকে আরম্ভ ক'রে 
মাথার চিরুনী, আয়না, পুতুল, পিতলের আংটি, কাণের 
দুল, পায়ের মল, আর ছাতু, পেড়া, চিড়ে, দই সব কিছুই 
মেলায় কেনাবেচা হয়। আমর! ছাত্রের দল মজা দেখতে 
যাই। সময় কাটাতে হয়তো গল্প জুড়ে দেই কোন 
দৌকাঁনীর সঙ্গে) হয়তো খোঁপায় পৌজা ফুল চেয়ে নেই 
কোন এক সাওতালি মেয়ের কাছে। হেসে গড়িয়ে পড়ে । 
বলে, “বাঙালি, ফুল লিবেক !? ভাল লাগে তাদের কথা। 

“চারিদদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। জঙ্গলে ভরা 
তাদের সবুজ রূপ। মাঝে মাঝে পাথরের স্তুপ আর লাল 
বাঁ গিরি বংএর কীকর মাটি! যেন নৃতন টাক পড়া মাথার 
মাঝে মাঝে চুল উঠে গিয়েছে। 

“এই কীকর মাটির কথা মনে হলেই কারমাঁটারের সেই 
বোস-ডিলা'কে মনে পড়ে । চমৎকার বাংলো প্যাটার্ণের 
বাঁড়ী। -চারিঙ্গিকে প্রাচীর দিয়ে ধেয়! বিষা দশেক জমি। 
দুজন মালীর অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সমস্ত বাড়ীটায় গোলাপ তাঁর 
ফুটন্ত রূপ নিয়ে হাসছে । কিশোর বয়সে করে! থেকে 
দেড় ক্রোশ হাটিরে আমায় টেনে আন্তো এই গোলাপের 
আকর্ষণে !' ভাবতাম লাল কাকুরে মাটির ওপর কেমন করে 
ওরা ফুটুলো? 

একটা! বড় ই্দারার সব জলটা। মালীরা তুলে রোজ 
চেলে দেয় এ সব ফুলের গাছের গৌঁড়ীয়। আতা আর 


ki অতীত তরঙ্গ 
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পেঁপে গাছ ফলে ভরে আছে। এই ইদারার জল তাদেরও 
প্রাণ . 

কলকাতায় চালান যাঁর এই ফুল আর ফল। ওঁ পাঠানোর 
ব্যাপারেই সেদিন ছজন মালীই গিয়েছে কারমাটার ষ্টেশনে। 

লোভ হলো ফুল আর পেঁপেতে | প্লেটের ভেতর ঢুকতে 
গিয়ে বাধ! পাই। প্রসন্ন বাঁবুর নাতনী কমলা বলে ওঠে, 
“ওকি করতে চাও তুমি? চুরী করবে নাকি?” 

চম্‌কে উঠি। মিথ্যা কথা যেন আপনি বেরিয়ে যায় 
মুখে না, তো!” 

হেসে ওঠে সে। আমীর হাত ধরে টেনে ভেতরে 
নিযে ষায়। বলে, 'পাড়াও, আমি আস্ছি।” 

ঘ্রের মধ্যে চলে যায়। বেরিয়ে পড়ে দুমিনিট পরেই । 
হাতে গোটাকতক ফুল, পেঁপে আর আতা! পাওয়ার 
আগ্রহে হাও বাড়িয়ে নিতে লনা হয় না। ৪গুলি নিয়ে 
বেরিয়ে পড়ি করের পথে। 

মালী ছুটে আসে। বলে, “এ লেড়কী মায়ী, কিয়া 
কিয়া” মেয়েটিও ছুটে আসে মাপীর সামনে, বলে,__ 
ও যে আমার দাদা রে ভজুয়া ! | 

-_আচ্ছে, আচ্ছে, বহুৎ বেশ ! - 

আমি একবার নৃতন পাতানে| বোনের দিকে তাঁকিয়ে 
তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। 

আমি ছানি ওঁয৷ নৃতন এসেছেন স্বাস্থা লাভের আশায় । 
এখনো এদেশের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। তবু আমি 
বাণ্ডাপী বলে চিনতে পেরেছে। "দা, পরিচয় নিয়েছে 
মনে মনে। 

এর পর কতদিন এ বৌনটির আর তাঁর মায়ের কত 
আদর কত স্নেহ ভালবাসাই যে পেয়েছি । ওরা পাঁচ মাস 
ছিলেন । কতদিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছেন। 

কলকাতায় কোথায় যেন থাকতেন, ঠিকানা দিয়ে, যদি 
সহরে যাই তে! দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু বাংলা 
দেশ? সে আমার ছিল স্বপ্ন ! কোন্‌ কবির লেখা গান 
মা শুনাতেন, আমি অবাক হয়ে শুনতাম 

“বঙ্গ আগার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ', 
ঘিজেন্দ্রপালকে ডখনও চেনবাঁর সুযোগ হয়নি। 

দেবদারু গাছের পাতার ফাকে কটা জোনাকী পোকা 
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আলে! আল্ছে আর নিবাচ্ছে। গপলক বাবুর নজরে পড়ে 
ওরা! মোড় ফেরে চিস্তার__ 

"মনে পড়ে দিঘরিয়া পাহাড়ের কথ।। ঝিকৃমিক 
করে জলে তার সারা দেহ। দেওঘরের দূরে জসিডি 
হতেও দূরে দিঘরিয়া পাহাড়। আকাশের গায়ে ধেন 
একখানা ছবি। 

আমরা দেওঘরের বাড়ীর বারান্দা হতে দেখি, সে ধেন 
এক স্বপ্ররান্ত্যের দীপালী উৎসব । অন্ধকার রাতে কালো! 
আকাশের গাঁয়ে মিশে গিয়েছে দিঘরিয়া | দেখ! যাঁর না 
তাকে শুধু চিক মিক্‌ চিক_আলোর জোনাকীতে ভরে 
গিয়েছে সারা পাহাড়। মনে হচ্ছে, দিগন্তের নীল শাড়ির 
ওপর কে যেন তারার চুম্কী বসিয়ে দিয়েছে। আর 
মেগুলে! বাতাসে নড়ছে আর চিক্‌মিক্‌ করছে! কিন্ত 
আমরা তে জানি, ওট। বাশের বনে আগুন জেগেছে। 
ছোট ছোট জঙজা বাশে পাহাড়টা আঁচ্ছন্ন। শুকনে! 
বাশে বাশে বর্ষণের ফলে দাবানলের উৎপত্তি! আমাদের 
সবপ্রদীপালি! 

* অপলক বাবু খানিকটা চোখ বুজে থাকেন, চোখ না 
খুলেই ভাবেন 

‘দেওঘ্র হতে মাইলকতক দুরে আর একট! পাহাড়। 
ভ্রিকূটের কথ খুব মনে হয়। ওটাঁতে একট! ঝর্ণ| বর্ধা- 
কালে ভারী চমৎকার দেখতে! তাঁর পাশে বলে কেটেছে 
কতদিন! : 

ত্রিকুটের নীচে তার পল্লীগ্রাম। সেখানে দুধ চিড়ে 
কিনে খেয়েছি । বাডীলী দেখলেই দু’চারটে পয়সা পাবার 
জন্যে গ্রামের ছেলেমেয়ের ভীড় জনে। প্রায় বিবপ্ত ন্যাংটা! 
ছেলেমেয়েগুলে। সত্যিই যেন নৈক্ণের এক একট রূপ! তবু 
ভিখারী তার নয় । গ্রামের গৃহস্থ-সন্তান এর! | ওরা 
হাত পাঁতে__একটা পয়স1! একট। ছোট্র মেরে, তাঁর বিয়ে 
হয়েছে__সেও হাত পাঁতে | বলি_ 

“ক করবি রে পয়সা দিয়ে টি 

মে বলে-_'লিবো তে! 

কেন নেবে আর তার প্রয়োজনই বা কি, কে জানে? 


; শিক্ষক--কা্তিক, ১৩৬০ 


বাবা 
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চিন্তা অন্দিকে যাঁয়। পলক বাবুর মনে-পড়ে সেই দেও- 
ঘরের একদিনের কথ! মধুর স্থৃতি! ভাবেন-- 
হা, সেদিন বে ভংএ ঝগড়। হলোঁ মাছ খাওয়া নিয়ে। i 

শুনে, কাছেই ছোট বাঁড়ীর একটা অংশ ভাড়া 
করলেন। বৈকালে উঠে এলাম আমি। বাবা আর ম1। 
করে'! থেকে এখানে এলেন, আমার কাছে থাকবেন বলে। 

কিন্ত যে দিন প্রথম এলাম, সেদিন আমি একা! বাব 
গেলেন করেতে মাকে আনতে! ভোরবেলা পাশের ঘরে 
চমৎকার গলায় হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটা মেয়ে পাইছে 

‘কি ছার আর কেন মায়া, ক'ঞ্চন কাঁয়। 
আর ভো রবে না!” 

অদ্ভুত ক! আমার কি ভালই ন! লাগলে! 

সকালে বাড়ীর বাইরে এসেই দেখি, একটা গোলাপ 
গাছের তলায় মেকেটি দাড়িয়ে ফুল তুলছে। 

' জিজ্ঞাসা করি--তুমি গান গাচ্ছিলে ? 

-স্া। আপনার! বুঝি কালকে এসেছেন? 

কাল সন্ধ্যার সময়। আচ্ছা তোমরা বুঝি এই 
বাড়িতেই থাকে৷? 

হী কাকামণির অঙস্গুথ কিনা, তাই চেঞ্রে এসেছেন। 

চমৎকার লাগে তাঁর মিষ্টি গলা! কৰিনই তার গান 
শুনেছি সকালে সন্ধ্যায়! কিন্তু বাবা এমেই এ কাকামণির 
অন্থখের কথা শুনেই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্ত বাড়ীতে উঠে 
গেপেন। চারদিনও ছিলাম না। তবু মেচেটির ব্যবহার 
আমি ভুলতে পারিনে আমার এই বয়পেও! সেদিন মনে 
হয়েছিল__-আচ্ছা, ও কেন মরণকালের দেহতত্বের গান 
গায় | 

গুণ গুণ করে গেয়ে ফেলেন অপগক বাবু মেয়েটির দূর 
মৃতীতের গাওয়! গানের একট! ছত্র,-- 

“মরণরে তু'ছ মম, শ্যাম সমান!” 

রতন ঠাকুর চা এনে একট! ছোট টি'পদ্বের ওপর অপপক 
বাবুর আরাম কেদারার পাশে রেখে যায়। অর্ধ নিমীলিত 
চোখ ছুটে। টেনে খুলে ফেলেন তিনি! 

চিন্তা শ্রোত ছিন্ন'হয়। চায়ের পেয়ালার দিকে হাত 
এগিয়ে যাঁয়। 


পেপে পিপি শপ পম 


শরগার্থী 





9 . শ্রীচারুচন্্র চক্রবর্তী . 
. লোটা কম্বল নাহি সম্বল, ৰা পি বে আলিযাছি কট 
_ সব লইয়াছে কাড়ি? বিদ্বেশীর মত সাজে, 
ভিক্ষার ঝুলি করি সম্বল . বাড়িতে বাড়িতে ফিরিতেছি মোরা 
আসিয়াছি গৃহ ছাড়ি? । ফিরিওয়ালার কাজে । ' 
কিনা ছিল মোর ? লাঙল গরু, ৃ চানাচুর আর “তানসেন গুলি! 
| গোলা ভর! ছিল ধান, . "বিক্রয় করি” খাই-_ 
ছিল জমাজমি ছিল বাড়ীঘর দিনে রাতে শুধু চীৎকার করি-_ 
ছিল খ্যাতি যশ: মান। চাই দাদা, কিছু চাই? 
মনে পড়ে আজ পুকুরের জলে মেয়েটা অকালে মরে গেল আহা | 
রুই কত্লার বাস, অনাহারে একেবারে, 
স্থৃতি পথে.ভাসে পুজা পার্বণ | ছেলেটা সহসা হল বাড়ীছাড়া 
লেগে ছিল বার মাস খুঁজে না পেলাম ভারে! 
. মনে পড়ে আজ্ বুড়ো শিব তলা ; ভাগ্যের লেখ!--দ্বোষ দেবো কারে : 
"ঢাক বাদ্যির ঘটা, | আজ মোরা ভিঙ্কুক, 
বারোয়ারী ক্লাব_কোথা গেল আজ - নিঃস্ব আমরা-রিক আমরা . 
| . সাত পুরুষের ভিটা | .... বেছে আর নাহি সুখ! 
ূ ীবীরান ঠাকুর : | 
বর্ধার মেঘলিমা কেটে গিয়ে উগ্র দিনের আলোর রুক্ষ ম্পষ্টতায় 
আকাশ হয়েছে নীলতর। কুৎসিত হয়ে গিয়েছিল যে সাইট 
" চাদ উঠেছে, পূণিমার চাদ £ 90087 
আকাশের নীলিম সায়রে-_ মনে হল, 
আলোর পৃর্ণস্ফুট শতদল যেন) " হৃদয় ছিল বহুষুগের প্রতীক্ষায় 
চন্দ্রিযার দিগস্ত বিস্তারে ভাসছে এমনি একটি জ্র্যোৎস্সা-হনিত যামিনীর ; 
মৃদু পদ্মগন্ধ । মনে হল, 
মনে হল, | | দীর্ঘপথ যাত্রার অবসানে 
হুষ্টির এই প্রথম টাদ-ওঠা। . পৌঁছনুম আনন্দলোকে। 





আগামী সংখ্যা হইতে আবার “অড়ি গোদাবরী তীরে” ধারাবাহিক 
ভাবে বাহির হইবে। অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যায় 
. উহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। 








(৩) 

৩৭। মহিলা শব্দের অর্থ সাধারণ স্ত্রীলোক | বাংলায় 
এই শব্দের অর্থের উৎকর্ষ হুইয়াছে। বাংলায় ‘মাননীয়! নারী’ 
(Respectable woman) অর্থে ইহা ব্যবহন্ধ হয়। নারীর 
বছ প্রতিণব্দের মধ্যে 'এই শব্দটির নির্বাচন ষধাষোগ্যই 
হইয়াছে। কারণ, মহ ধাতুর অর্থ সম্মান করা, পূল্পা করা। 

৩৮। অন্দির শব্দের অর্থ গৃহ | বাংলায় এই শব্দেরও 
অর্থের উৎকর্ষ হইয়াছে। মন্দির বলিতে আমরা ‘দেউল’ 
বা ‘দেবস্থান’ই মনে করি--পবিত্র পৃহকেও ‘মন্দির’ বলি; 
ধেমন--স্বৃতি-মন্দির | কবিতায় ‘মনোদন্দির’ও সুন্দর 
প্রয়োগ। | 


৩৯। শেখর ও শিখর-এর মধ্যে পার্থক্য আছে, . 


তাহা কোন কোন কবি ও লেখক বোধহয় জানেন না। 
্‌ * অর্থ “রাতি”। ষামিনী? শব্দের সব প্রতিশবগুলিই স্্রীলিজে। 


একজন কবি হিমালয়ের ‘শেখরে শেখরে' লিখিয়াছেন। 
‘শেখর শিরোভূষণ বা আবভংস), “শিখর শৃঙ্গ | 
চন্দ্রশেখর-_শিব, কারণ চন্দ্র শিবের শিরোভূষণ । 

৪৯1 Progressive কথাটা বুঝাইতে দেখিলাম 
আকজাল অনেকে লিখিতেছেন-_'অগ্রদরমান’ | "স্থ' ধাতু 
আত্মনেপদী নয়, অতএব ইহাতে শানচ_ চলিতে পারে না। 
বর্মবাচ্যে ‘অগ্রস্থর্মাণ’ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগের 
প্রয়োজন হয় না) ‘অগ্রগতিশীল’ প্রগতিশীল” চলিতে 
পারে. তাঁহ! ছাড়া অগ্রসরই ত বিশেষণ :পদ্--তাহাতে 
আবার ‘মান’ কি অন্ত ? অগ্রহ্থত্বর শব্দটি যথাষথ বটে, কিন্ত 

বাংলায় ইহা চালানো যায় না। 

৪১। সূত্রের বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ “ষত্ত”__অন্তটি 
“আপ্নের মাশ্রয়'--আর একটি অর্থ বদান্তা” Charity, 

শেষ দুই অর্থ হইতেই বাংলায় ‘জলসত্র’ ‘অন্নসন্ত’ ইত্যাদি 


কথ চলিত হইয়াছে) ‘ছত্রের’ সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। 


অতএব 'অলছত্র” ‘অল্নছত্র’ লেখা উচিত নয়। 

৪২ বছদ্দিন হইতে পরলোকগত বুঝাইতে স্বীয় 
শব্দটি চলিয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় বলিলে শ্বর্গসম্বন্ধীর 
অর্থই প্রধানতঃ বুঝায় । অতএব '“শ্বর্গত’ বলাই সমীচীন; 
শ্বগলাতের পক্ষে অমুকূল’ বুঝাইতে ‘বর্গ’ ও 'স্ব্দীয়' ছুই 
শব্জেরই প্রয়োগ আছে। 

৪৩। দন বা দাঁহন করিবার শক্তি বুঝাইতে দবান্ব- 
শক্তি লেখা হয়। ' দাহিকা-শক্তি'ই হুষ্ঠুতর | * দাহ’ 


শব্দের অর্থ-যাহা সহজে দ্ধ হয়--092000501016, 


৪৪। আউষ-_না_আউশ? কেহ কেহ বলেন__ 
‘আশু’ অর্থাৎ শীঘ্র ফলে বলিয়া শারদ্ব-ধান্তের নাম আগু 
ধান্ত। সংস্কৃতে ‘আগুৱীহি’ শব্দের ব্যবহার আছে, বর্ষাকালে 
পরিপক্ক ধান্য বুঝাইতে। ওঁ ‘আগু? শবদ 'হইতে বর্ণ- 
বিপর্য্যয়ে ‘আউশ’ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের! বলেন-_“আৰৃয' 
শব্দ হইতে ‘আউষ’ 1 ‘আউষ’ বানানই ঠিক। যেমন 
‘প্রাৰবয’ হইতে ‘পাউষ’। “আবৃষণ কি ঈষৎ-বৃষি? 

৪৫ উরর্ধরা শক্তি কথাটার ব্যবহার প্রায়ই দেখ! 


- যায়।, ভূমিই উর্ধরা, শক্তিট! উর্বর! নয়। অতএব উর্বরতা 


শক্তি’র প্রয়োগ হইলেই ঠিক হয়। 
৪৬।. যাস শব্দের অর্থ প্রহর | 'যামিনী' শব্দের 
যামিনী’ শব্দের পুংলিদ খামী’। রবীন্দ্রনাথ 'রান্তি 
বুঝাইতে বহুবার কবিতায় ‘যামী? শব ব্যবহার করিয়াছেন। 
কবিতায় সেই হইতে ‘যামী’ চলিতেছে। কবিতাতেই চলুক । 


৪৭। প্রিয়-পাত্ কথাটির খুব প্রয়োগ দেখা! যায়। 
ভক্তির পাত্র, স্নেহের পাত্র, স্বণার পাত্র, অবজ্ঞার পাত্র, 
শ্রদ্ধার পাত্র--এইভাঁবে অসমন্তভাবে ‘পাত্র’ শব্দের প্রয়োগ 
করা হয়--তেমনি,'প্রীতির পাত্র’ কিংবা সমাসে ‘প্রীতিপাত্র 
শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। 'প্রিয়পাত্র' সুষ্ঠু প্রয়োগ নয়, 
যেসন-_স্বণ্যপাত্র’ চলে না! 


৪৮। আজকাল দল হইতে দলীয় বিশেষণ রচনা করা 


হইয়াছে। Pa অর্থে যে “দল? সে দল, সংস্কৃত শব্দ নয়) 
কাজেই তাহাতে ঈয় প্রত্যয় না বসানোই ভাল! দপ্দলগত' 
লিখিলেই চলে ৷ 


রে 


৪র্থ সংখ্যা] 


/ 


৪৯1 বিশেষণ রক্তের অর্থ লোহিত। তাহা হইতে 
বিশেষ্য পদে 'রক্তিম?’ (রজিমন্)। 'রক্তিম’ শব্দটিকে 
বিশেষণ পদে ব্যবহার করা হয়| ‘রক্তিম’ বলিয়া কোন 
শব্দই হয় না। রক্তিম পূর্ববাকাশ? না বলিয়া 'আরক্ত 
পূৰ্ব্ব কাশ’ কিংবা ‘রক্ররাগে রপ্রিত পূর্বাকাশ' বলাই উচিত 
‘রক্তিম’ না চলুক, “আর্জি” সমাসে চলিতে পারে । 

€০। বিলক্ষপ শব্দটির অর্থ “বৈশিষ্ট্য-চিহ-বজিত”। 
অথচ শব্দটি বাংলায় কি করিয়] যথেষ্ট” ‘প্রভৃত’ ইত্যাদি 
অর্থে ব্যবহৃত হুইল, তাহা বলা যায় না। বিশ্বয়ক্ছচক বা 
আবেগাত্বক অব্য (1069216০৮০2) রূপে ইহার ব্যবহারের 
সার্কতা আছে। কারণ, ইহার একটা অর্থ “অদ্ভুত” (Strang) 
_-যেমন--“বিলক্ষণ! আমি তোমার ছেলের বিয়েতে যাৰ 
না-একি হতে পারে?” “বৈলক্ষণ্য--এই বিশেষ্যপদটি 
কিন্ত যথাযথ অর্থেই ব্যবহৃত হয়) অর্থ__বৈশিষ্ট্য-লক্ষণের 
অভাব। যেমন_-“এ কথা শুিয়াও তাঁহার মুধ্জীর কোন 
বৈলক্ষপ্য দেখা গেল না।” 

৫১। অরণ্যের জ্ীলি্দে অরপ্যানী-_অর্থ, গভীর বন। 
এই আহুরূপ্যে বাংলায় ‘বনানী’ শব্দ রচিত: হইয়াছে। 
কবিতায় ইহার স্থানলাভে আপত্তি না হইতে পারে, গদ্যে 
বাঝ্হত না হওয়াই উচিত । 

৫€২। পাঠ্য বা অধ্যয়নযোগ্য বুঝাইতে ‘অধীতব্য’ 
লেখা ঠিক নয়। ই+তব্য-ইতব্য নয়,-_এতব্য | ' অত- 
এব--অধি 1+এতব্য-- অধ্যেতব্য হইবে । অধ্যয়ন যে করে 
সে অধ্যেতা। 

Policeman, watchman, sentinel, guard 
ইত্যাদি বুঝাইতে সর কারী ভাষায় 'আরক্ষ’ কথাটি গৃহীত 
হুইয়াছে। সংস্কৃতে ‘আরক্ষক’ “আরক্ষিক' 'রক্ষিক’ ইত্যাদি 
শব্দের প্রয়োগ আছে। এই অর্থে শুধু ‘রক্ষী! শব্দেরও 


€৩। 


প্রয়োগ আছে। যেমন-মুচ্ছকটিকে--'অয়ে পদ্শব্দ ইব 
মা নাম রক্ষিণ: অতএব এইগুলির যে কোনটিই ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 


৫৪ । of recent 07i8in বুঝাইতে '‘ইদ্ধানীস্তন’ 


শব্দটির ব্যবহার সুষু - নয়-ইহাদ্বারা বর্ভমানকালীয়” বুঝায়।, 


‘আধুনিক’ ‘সাম্প্রতিক’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যথাযথ বটে, 
কিন্ধ ‘অত্যাধুনিক’ কথাটার প্রয়োগ আদৌ সুষ্ঠু নয়। 
® 


"শব্দের ব্যবহার 


২১১ 


‘আধুনিকতম’ কিংবা ‘সদ্যঃকালীন’ 'সদ্যোজাত' “দদ্যঃ- 
প্রচলিত’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ চলিতে পারে ‘প্রাচীনতম 
ধেমন চলে, তেমনি “অর্ধবাচীনতম” চলিতে পারে। 


৫৫। আমরা “জলীয় উদ্ভিদ বলি নাঁ-“জলজ উদ্ভিদ” 
বলিয়া থাকি; ‘জলীয় জন্ধ' বলি না_'অলজন্ধ'ই বলি। 
কিন্তু দ%6০:-৮া)00] এর বললে বলি “জলীয় বাষ্প’। 
ইহা ন! বলিয়া! "জলজ বাষ্প’ বাঁ ‘দল-বাষ্প’ই বলা উচিত। 

৫৬ | আকাল বন্ধ সভ্য লোকের বৈঠকখাঁনায় সোফা, 
কোঁচ ইত্যাদি শোভা পায়। সেগুলির বাংলা নাম কি 
ইইবে? সংস্কৃতে ইহাকে ‘মঞ্চক’ বলিত। হয়ত তখন 
এগুলি পুর্ককালে গন্িখ্খাটা ছিল না। এইগুলিকে সুখ- 
মঞ্চক বলিলেই চলে। চেয়ারের সংস্কৃত নাম “মঞ্চিকা?। 
সোফা!--"সুধ-মঞ্চিক!' হইতে পারে। 

€৭.। বাংল! কবিতায় দেখ! যায়-_মুপ্জীরিয়া' সাধারণতঃ 
ঝিপ্ররিয়া” শব্দের সঙ্গে ১ম শ্রেণীর মি দেওয়ার অন্ত 
ব্যবহৃত হয় ।' কিন্ত “মুগ্তনী' “মু্বরিত”ও দেখ! যাঁয়। বলা- 
বাহুল্য, “মঞ্জরী” “মঞ্জরিতঃই বিশুদ্ধ । রি 

৫৮। একজন উপাধিধারী পণ্ডিতের লেখায় বার বার 
অধাষণ শব্দটির প্রয়োগ দেখিলাম | ইহা নিশ্চয়ই তাহার 
অনধানতার ফল। অধি+- বস + ক্র = অধ্যুষিত, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু অধি4-বস্‌ + অন= অধিবসনই হুইবে। 
‘অধু্যুষণ’ না লিবিয়া ‘অধিবাস’ লেখাই উচিত। 

৫»। প্রাপ্তবয়স্ক, পুর্ণবয়স্ক ইত্যাদির বদলে শুধু 
‘বয়স্ক’ শব্দের ব্যবহার দেখ! যায়। "ক" প্রত্যায়টি সমান 
ছাড়া কি করিয়া আসিবে ? . জ্যোতিষ্কের ‘ক? আসিয়াছে 
্বার্থে। জ্যোতি: ও জ্যোতিফষের অর্থ একই বয়স্ক সন্বদ্ধ 
সে নিম খাটে.না। যাহার! বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিতে চাহেন, 
তাহারা “পূর্ণবয়স্ক লিধিবেন__ইহাঁই যুক্তিযুক্ত । মেয়েদের 
বেলায় “ববস্থা” বিশেষপটির প্রয়োগ করা হয়। এ প্রয়োগ 
যথাযখই বটে-বয়ঃস্থা বলিলে “যৌবনপ্রাপ্তা,ই বুঝাইবে। 

৬০ | অনেকে মনে করেন _বিবাগী শব্দটি “ববেকী” 
বা ‘বিরাসী’ হইতে আগিয়ছে। এই শব্দটির বুযুণপত্তি 
জানা প্রয়োজন। বাগ-_-বল্প! হইতে জাত; ‘বাগ’ শব্ের 
বাংলা অর্থ ‘বন্ধন, সংযম, বশ্তত1”। বন্না হইতে ততন্তব বাগ-_- 


এই লক্ষ্যার্থগুলি পাইয়াছে--বাগ মানা, বাগে পাওয়া, বাগে 


২১২ 


আনা-_ ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষনীয়! যে বাগ মানে না, 
সে 'আবাগিয়, আবাগ্যে, ( অভাগিরা বাঁ অভাগ্য নয়) 
আবাগা? ইত্যাদি | বাগ’ অর্থাৎ বন্ধন? (সংসার-বন্ধন ) 
হইতে যে বিচ্ছিন্-সেই-ই বিবাগী। শব্দটি সংস্কৃত নয়, 
বাংল! এবং ইহাই বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। 
শব্দটি বিশুদ্ধ। 'রশ্মি’ ও 'বন্না'র অর্থ এক। ছুইএর অর্থ 
লাগাঁম। রশ্মি হইতে 'রা’শ’ বাংলা শব্ব। ‘বাগ মানেনা'র 
বদলে “রাশ মানেনা”ও বলা বায়। কিন্তু 'সংসার-বদ্ধন? অর্থে 
‘রাশ’ শব্দটির প্রয়োগ হয় না। | 

*১। পুষ্টিকর, ছিতকর, অনিষ্টকর ইত্যাদি বিশেষণের 
প্রয়োগ আছে। এইগুলি যথাযোগ্য প্রয়োগ। স্বাস্থ্যকর 
খাদ্য, স্বাস্থ্যকর স্থান ইত্যাদির প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়! শ্বাস্থ্যাহ- 


কুল স্থান, স্বাস্থ্যোযতিকর জলবায়ু ইত্যাদি শোভনতর ' 


প্রয়োগ। পুষ্টিকর খান্ত যথাষথই বটে, কিন্ত স্বাস্থ্য্গনক 
খাদ্য বা স্বাস্থ্যব্ধক খাদ্য সুষ্ঠুতর প্রয়োগ। ভয়ঙ্করের মত 


স্তভঙ্কঃই সুপ্রয়োগ, তাই বলিয়া কল্যাণ-স্কর, মদলঙ্কর হইবে 


না। বিস্ময়কর ন। বলিয়] বিম্মহ্জনফ, হাস্যকর ন! বলিয়া 
হাস্যজনক বলাই উচিত। 
৬২। বাচ্যকালে থাকাকালীন এইরূপ প্রয়োগ 


শিক্ষক--কাত্তিক, ১৩৬০ ড় 


২৯২ 


প্রায়ই চোখে পড়ে। থাকা বাংলা ক্রিয়া হইতে জাত ভাব 
বাচক বিশেষ্যপদ-_ইহার সঙ্গে কালের সমান শোভন নয়। 
গণ্ডস্যোপরি বিক্ষোটক হুইতেছে--তাহার উপর আবার 
তদ্ধিত ঈন প্রকায়। ইহা আদৌ সুষ্ঠু নয়। লেখা উচিত 
থাকিবার সময়ে” ও থাকিবার সময়ের? | 

৬৩। সংবাদপত্রে বড় বড় হুরপে ছাপা হইয়াছে 
স্বাধীনোত্বর বাংলায়__-_উত্তর সমানবন্ধ পদে পরবর্তী 
অর্থেই প্রযুক্ত হয়। যেমন--রবীন্তোত্বর কাব্য সাহিত্য, 
মহাযুছ্ধোত্বর আর্থনীতিক অবস্থা ইত্যাদি। বিশেষ্য শব্দের 
পরই ইহার ব্যবস্থার চলিবে। শ্বাধীন-শব্দ বিশেষণ। 
কাজেই স্বাধীনোত্তর চলিতে পারেনা । “শ্বাধীনতা লাভের 
পরবর্তী” এইরূপই লিখিতে হইবে। ন্বাঁধীনতৌত্বর”_- 
শ্রতিকটু, কাজেই বিশুদ্ধ হইলেও চলিবে ন[। - 

৬৪ | একজন দিবিয়াছেন- অভ্যুজ হিমালয় শিখর 
তিনি অতুযুচ্চ, অতিতু্জ, উতুক্ঘ এই তিনটা শব্দের মধ্যে 
গোলে পড়িয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। অত্যুঙ্গকে সন্ধিবিচ্ছেদ 
করিলে অতি + উদ দাড়ার। উজ বলিয়া কোন শব্দ নাই। 
অতএব উল্লিখিত তিন শব্দের যে কোনটি লিখিতে হইবে 

(ক্ৰমশঃ ) 





বীরগণে আজ স্মারি 


শ্রীনীলরতন দাশ 


দধীচি-ধৰ্্দী কম্মীর দল আপন মর্ম ছিড়ি? 

অস্থি শোণিতে ত্য করিল মুক্তিসৌধ-সি'ড়ি। 

সে সি'ড়ির পরে পদাধাত করি” অপরে উপরে ওঠে, 
পায়ের আঘাতে ক্ষয়ে গেছে সিঁড়ি, যায় না কো চেনা মোটে 
আশার বারী শুনাতে লক্ষ পরাধীন ভাইবোনে 
মুক্তি হোমানল বারা জালিল সঙ্গোপনে, 

নিঃশেষে প্রাণ যারা করি’ দান দিল মুক্তির শ্বাদ, 

ভ্রান্ত পথের পথিক বলিয়া লভে তারা অপবাদ ! 
আঁধারের যুগে দেশজুড়ে যবে আলোর রশ্মি বাহি, 
অগ্নিসাধক তারাই তখন আলোকবপ্তি-বাহী। 

রাত্রি প্রভাতে মত্ত সকলে আলোকের উৎসবে, 
যারা এনে দিল আলোর বন্তা তাঁদের তুলিল সবে 


শাস্তির নীড় স্নেহের কুটার, আরামশ্যা ছাড়ি’ 
জায়া জননীর মায়া কাটাইয়া হলো যারা পথচারী, 
কণ্টকময় বন্ধুর পথ, দুর্ধ্যোগময়ী বাতি. . 
পদে পদে শত অজানা বিপদ তাদের জীবন সাথী! 
যাহারা মবিল অপঘাতে, ধারা করিল কারাবরণ, 
হাসিমুখে বারা ফাসির বজ্জু করিল আলিঙ্গন, 
বাঁচিবার লোভ ত্যজ্জিল যাহারা গাহি” মৃত্যুর গান, 
মুতের মুলুকে দিয়ে গেল তারা অমৃতের সন্ধান! 
মরিয়! অমর হলো সে মরণ-বিজয়ী বীরের দল, 
শিখালো মৃত্যু-ভীতজনে তারা বাচিবার কৌশল । 
নূতন যুগের সূর্য্য কিরণ দেয় দিগন্ত ভরি 
অধ্যাত আর অজ্ঞাত যত বীরগণে আল্গ স্মরি! 


1. আসল পচ 





চিজ £--নারায়ণ, ইন্দ্র, হুর্য্য, চন্দ্র, ধর্ম, পবন, অগস্ত্য ও বিন্ধ্যাচল ৷ 
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_ প্রথম দৃশ্য 


নিজের কল্যাণ যদি চাহ 
( অগ্ৰে সূৰ্য্য ও পশ্চাতে বিন্ধ্যাচল আসিল ) তবে ঘুরে যাও মম চতুদ্দিকে। 
বিন্ধা । রুদ্ধ কর রথগৃতি--সপ্তাশ্ব-বাহন। হুর্য্য। তোমার আদেশে 
সূর্য্য | কে তুমি দগিত--দ্বিবাকরে দানিছ আদেশ ? বিদ্ধ্যা। অন্থরোধে। 
বিদ্ব্য। আমি বিদ্ব্যাচল। বিনা পরিশ্রমে 
কহ সবিশেষ_কোথা হতে আসি-- তিনটা পর্বত বদি কর প্রদক্ষিণ 
কোথা যাও ত্বরিত গমনে নিত্য চতুর্ঘেতে কিবা শ্রম! 
পরপ্রান্তে- আকাশের এক প্রাস্ত হতে। শ্রষ্টা যদি রুষ্ট হন ইথে, 
তুধ্য। জান না অচল! বুঝাবে কৌশলে। 
জগৎ-আকর আমি সুৰ্য্য । নারিমু আদেশ তব করিতে পালন। 
নিত্য ফিরি উর্ম্বদেশে--স্রষ্টার আদেশে । ক্ষমা কর শৈলেশ্বর'। | 
ছাড় পথ--ক্ষণ ৰয়ে যায়| আসি তবে 
বিদ্্য। কোথা যাবে তুমি? বিদ্ধ্য। শুনিবে না আদেশ আমার ? 
হুরধ্য। যাব অন্তাচলে_-হমেক শিখরে বেড়ি। কুরধ্য।  না-না, ভারতের কটাবন্বরূপী 
বিন্ধ্য । শোন দিবাকর, এক নগণ্য শৈলের 
উদয় অচলে উঠি-- উন্মাদ আগ্রহছে-- 
নিত্য বেড়ি কমেক্ষ অচলে_ সৃষ্টির উজ্জল বু দেব দিবাকর 
শাস্তি লভ অস্তাচলে। শ্রষ্টা বক্ষে কলঙ্ক কালিমা লেপি 
মাঝপথে বিদ্ধ্যাচল ; স্বপাভরে। চূর্ণ করি সথষটির শৃঙ্খল 
একদিন ভুলক্রমে . .থাষাবে না রথরশ্মি তার। 
ফেরো নাকো তার চতুদ্দিকে। চলরে অর্বণ। 
কূর্ধ্য1 একি কথা কহিছ ভূধর__ - (প্রস্থানোস্ভত ) 
উন্মাদ--উন্মাদ তুমি | বিদ্ধ্য। কোথা যাও সহমাংগু 
অথবা, হে পাষাণ প্রাচীর-- দলিত মধিত করি . 
স্তব্ধ হও অংশ্তমালি আকুল আগ্রহে মোর ? 


বিজ্ধ্য। 


শিক্ষক-_কার্তিক, ১৩৬০ 


২১৪ [ণ৭মব্্ধ 
করিয়াছি শত অনুরোধ, _ দ্বিতীয় দৃশ্য 
পুনঃ কহি, পালহ আদেশ। | ত্র 
নতৃবা-_ ; 
8 ইন্দ্র। দেবগণ | ডিভি | 
57555785785 নতুবা কেন হে আজি 
সুর্য । এত দর্প, ধরার মান্য] রহ ভূকষ্পন__ 
18505, ভেসে আমে ধরণীর করুণ ক্রন্দন ! 
চিল রিল কৰ অযথা বকে চন্্র। বুঝিতে না পারি দেব--কেন হয় হেন অঘটন । 
গিনিনহিগ্হরানিটিহ : ধন্দ। দেবরাজ ! নহে ইহা প্রলয় সুচনা-- 
বিদ্ধ্য। ভেবেছ কি মনে-দেব দিবাকর? আমর প্রলয় দিনে থাকিবে না 
স্বপার কটাক্ষ হানি ছুটে যাবে উর্ধলোকে-_ ধর্দের মহিমা । 
আমি রব বিস্বয়ে চাহিয়া? ইন্দর। তবে কি ভাগ্যবান কেহ: 
জাননা দেবতা-_ স্বর্গ আশে করিছে কঠোর তপঃ ? 
বরদূথধ বিদ্ধযগিরি পবন। সর্বগামী আমি দেব 
কটাক্ষে করিতে পারে অসাধ্য সাধন। হেরি নাই হেন ভপাচাবী-_ 
সৃষ্টির বিধানে করি চরণে দলিত বর্গ, মর্্য, কিছ্বা রসাতলে। 
নব নীতি পারি স্থজিবারে। ইন্্র। শোন দেবগণ-_ 
বিশ্বাস হল ন! বুঝি--তাই-_ এ শোন-_ধরধীর শত কোলাহল । 
স্বণাভরে যেতে চাও অরুণে ডাকিয়া? চল বরা ধাতার সকাশে 
দেখি তবে গর্বিত দেবতা স্থ্টপতি বিনা-- 
যাও তুমি কোন পথে চলি! কে দানিবে স্থির বারতা। 
(কলেবর বৃদ্ধি) ধর্ম । তাই চল, দেবগণ! 
সূর্য্য । একি বিড়ম্বন৷ পবন। হের দেবরাজ, 
ছাড় পথ মর্ত্যের মানব। ত্বরিত গমনে আসে দিবাকর ? 
বিদ্ধ্য। যাও ধাস্তারিং-- ইন্দ । কেন অসময়ে- স্বর্গপুরে আদিত্য উদ, 
দলিত মৰ্দ্দিত করি বিন্ধ্যাচল শির । বড়ই সংশয় মনে। . 
সূর্য্য । পরাজিত আমি-হে গিরি ( সুৰ্য্যের প্রবেশ ) 
সম্বরণ কর তব ভয়াল মূরতি। হূর্য্য । স্থরপতি! 
বিদ্ধ্য। নানা, হে দর্পিত দেবতা, খুলে নাও কর্তব্যের সহস্র বন্ধন 
বলে গুতিরোধ করিয়াছি তব-- পারিব না বহিতে সে ভার। 
যেতে নাহি দিব। রি ইন্দ। কি হয়েছে রবি। 
স্ুমেরু সেবক-_শক্তি বদি থাকে নুরধ্য। আমি দিই সন্ধীবনী শক্তি জগতের, 
নত করি বিদ্ধ্য শির বাও নিল স্থানে। আমারি প্রভার 
(উভয়ের প্রস্থান ) ধরাবাসী লভে প্রাণ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ইন্ত্র। 


পবন। 
ু্ধ্য। 


ইন্দ্র। ' 


আজি তারা বরদ দেবের বরে 
আপন ইঙ্জিতে মোরে 

চাহে চাঙাবারে-- 

ভৃত্য আঙ্জি দিবাকর তাহাদের পাশে। 
কহ ভাহ্ছ-_সেই কোন্‌ জন? 
বিদ্ধ্যাচল ! 

এত স্পর্ধা ধরে বিজ্ধ্যগিবি 1 

দর্প তার আসন্ন পতন । | 
কিন্তু দেবগণ ! 1 
ইছা নহে সূর্য্য অপমান_। 
গর্বিত অচল 

সমগ্র দেবতা শির চাহে নোয়াবারে | 
দেবরাজ, করুন উপায় 

বিদ্ধ্যের এ দর্প চূর্ণ করুন সম্বর'। 
জাননা কি শীতল-কিরণ 

হিমাচল সনে, রণে কত কষ্ট 

পেয়েছ সকলে । . 

দেব-বরে বলীয়ান গিবি_- 

মম শক্তি অতি তুচ্ছ তাহার নিকট । 
তবে প্রতিকার হবেনা ইহার। 

হে বাসব! ay ie 
দেবতার শ্রেষ্ঠ তুমি, তাই দেবরাজ! 
তুমি যদি না রাখিবে আমাদের মান 
তবে আর দেবপুরে কিবা প্রয়োজন ? 
চলিলাম দেব সভা করি ত্যাগ 
দিনকর! অভিমান ত্যজ। 
দেবরাজ আমি বটে, 

কিন্ত ভাই 

সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ 

ভাহারি ইচ্ছায় শক্তিমান বিদ্ধ্যাচল। 
তিনি যদি দর্পচূর্ণ না করেন তীর 
কার সাধ্য বিদ্ধ্যাচলে আটে ? 

চল সবে নারায়ণ পাশে | 
যেই মৃত উপদেশ দানিবেন তিনি 
সেই পথে হবে অয় | 


অগস্তযাত্রা | ২১৫ 
ধর্ম । তাই চল দেবগণ । 
(সকলের প্রস্থান ) 
_তৃতীয় দৃশ্য 
গোলক 
( নারায়ণ ) 


নারাঁয়ণ। বরদৃ্ধ বিদ্ব্যাচল__ 
সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে আঁজি। 
ধরণীর একপ্রাস্ত ভন্মর হয় রবি করে-- 
অন্ত প্রান্তে ঘোর অন্ধকার 
মাঝধানে গর্কে শির করি উত্তোলন 
ভাবিতেছে শক্তিমান দেবতা হইতে । 
সাবধান বিদ্ধযাচল-_ 
দর্পচূর্ণ করিব তোমার। 
( দেবগণের প্রবেশ ) 
একি দেবগণ ! LU 
ত্রিদিব ‘ত্যজিয়া, অসময়ে কেন হেথা। : 
ইন্দ্র। ভগবান--দেবতা স্থজিয়া 
কমভাব দিয়েছ প্রত্যেকে] '; 
বাধিয়াছ স্থির নিয়ম . 
তবে কেন এত ব্যথা দাও দেবগণে} :, 
নারায়ণ { কি হয়েছে, দেবগণ ? 
সূর্য্য । আগে বল দয়াময়_কি কার্ধ্য 
দিয়েছ আমারে ? 
নারায়ণ । ধরা পর্যটন_নিত্য এক পথে) 
কুরধ্য। বদি বাই ভিন্ন পথে 
নারায়ণ । অপরাধী হবে 
সূর্য্য । যদি কেহ নিয়ে যায় শাসন ইঞ্জিতে_- 
নারায়প। নিবারিব আমি তারে। 
ইন্দ। তাই মোরা আসিয়াছি তব পাশে 
দয়াময়, রক্ষা কর অমরায় 


দুরস্ত ভূধর শাদি- 
নারায়ণ। দুরস্ত ভূধর ? 
ইন্দ্র । দর্পাঁ বিস্ধ্যাচল। 


নারায়ণ । করিয়াছে অপমান ? 


২১৩ 
ইন্দ্র । করেছে শাসন 
কটুভাষে বলেছে আদিত্যে 
বিস্ক্যাচলে করি প্রদক্ষিণ . 


নিত্য যেন যায় অস্তাচলে। 
নারায়ণ । বরোদৃপ্ত বিন্ধ্যাচল ! 
ইন্্র। দর্পচূর্ণ কর প্রভু তার-_ 
নয়, শক্তি দাও দেবগণে 
বিদ্ধ্যাচলে করিতে শাসন। 
নারায়ণ । ধাতার স্থজিত পিরি। 
ভীহারি আশীষে এত বলীয়ান। 
দেব-বখে বলী-জনে 
রুখিতে নান্রিবে সমরে। 
ইন্দ। তবে দেব, কি হবে উপায়? 
নারায়ণ। সুকৌশলে দর্প তার হইবে চুণিতে বা 
দেবগণ | 
যাও-ত্বরা মর্ত্য ধামে-- 
মহামুশি অগস্ত্য সকাশে | 
বিদ্ধ্যাচল শিষ্য তার। 
সবিশেষ কহিবে খধিরে-_ 
পরহিত-ব্রতী খষি-_ 
বিষ্ক্যাচলে করিবে দমন। 


ইন্। চল দেবগণ-অগন্ত্য আশ্রম। 


(নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 


নারায়ণ ৷ দাক্ষিণাত্যে দানবের প্রবল প্রতাপ 
এত দিনে যাইবে টুটিয়- 
মহধি অগস্ত্যের চরণ পরশে 
ধপ্ত হবে দক্ষিণ প্রদেশ 
চতুৰ্থ দৃপ্ত 

( অগস্তা আশ্রম) 
কেন আঙ্জি পুলক জাগিল প্রাণে । 
তপোবন নব সাজে কেন বা সাঞ্জিল 
কেন আমি শাস্তশীল! 
তটিনী আমার 
গাহিতেছে.আগমনী গান ? 
জলে, স্থলে, কাননে, গগনে ? 


অগন্ত্য । . 


শিক্ষক--কাত্তিক, ১৩৬৬ 


ইন্দ। 


অগপ্ত্য। 


ইন্স। 


অগস্ত্য । 


ইন্দ ৷ 


অগন্ত। 
ইন্দ্র 


. অগন্ত্য। 


ইন্দ্র। 


তূর্য | 


ধৰ্ম্ম । 


[ ৭ম বৰ্ষ 


কেন আজি উঠিতেছে আনন্দ সঙ্গীত ? 
( দেবগণের প্রবেশ ) 
মৃহৰ্ষি অগন্ত্য-- 
দেবগণ আশীযে তোমায়-- 
দেবগণ] একি স্থপতি? 
কি সৌভাগ্য মম 
দেবগণ দীনের কুটারে | 
বুঝি তাই আজি 
প্রকৃতি বাজায় বীণা সুমধুর তানে, 
ভটিনী গাহিছে তাই আগমনী গান। 
ভাগ্যবান মম-সম কে বা? 
ভাগ্যবান মোরা 
তোমা সম খষিরে হেবিয়া। 
দেবরাঁজ--কহ সবিশেষ 
কেন দাসে দিলে দরশন | 


শোন খধি-_ 
যে কারণ আলিয়াছি মোরা। 
বিদ্ধ্যাচল দিয়েছে বাধা স্বষ্টির শৃঙ্খলে। 
দেব-বরে বলী গিরি | 
দেবশক্তি তুচ্ছ তার পাশে 
তুমি তারে করুহ দমন। 
সুর্রাজ্র ! সেযে শিষ্য মোর! 
নারায়ণ সহায় তোমার | 
তাহারি আদেশে এসেছি আমরা 
তিনিও অক্ষম, খষি, শাসিতে গিরিরে। 
ধন্ক শিষ্য মোর 1-- 
কিন্ত দেবরাজ 


' বাথ খষি দেবতার মান, 


পরহিত ধশ্ম তুমি করেছ গ্রহণ 
দেবহিতে দত খষি আপন কল্যাণ । 
দয়াবান খধি-- 

দেখ চেয়ে ধরণীর ক্লেশ 

একদিকে চির অদ্ধকাঁর-_ 
অষ্তদ্িকে মম তেজে সবই ভন্বপ্রায়। 
খষিবর, তুমি না করিলে দয়! 


'৪ধ সংখ্যা] 


পবন। 


অগন্ত্য। 


অগস্ত্য | 


" বিজ্কা। 


be) 


ধর্মলুগ্ত হয় ভারতের । 
দিন রাত্রি সা যাহা কাল পরিমাণ 
হে খ্বষি, বিদ্ধ্য-অত্যাচারে 
তার-__হয় অবসান 
হে তাপস! . 
করি মোরা শত অনুরোধ 
বিদ্ধ্যকে দমন করি 
বাধ রাখ অমরার মান। 
হে বাসব! চিস্তিলাম মনে ' 
যেই ব্রতে স'পিয়াছি প্রাণ 
উদ্যাপন হবে আঁন্ধি তার। 
বুঝিয়াছি, কেন নারায়ণ 
বিস্ক্যের দমন ভার দেছেন আমায় । 
যাও দ্েবগণ-_ 
চলিলাম বিদ্ধয-পাশে 
শাসিতে তাহারে, 
দিবাকর, যাও নিজ স্থানে 
আশ্বস্ত আমরা, খষি ! 
চলিলাম অমর আবাসে 
কাধ্যশেষে দেখা হবে পুনঃ | 
( দেবগণের প্রস্থান ) 
নারায়ণ !. -দেবের মাহাত্ম্য 
দাক্ষিণাত্যে করিতে প্রচার 
দীন অগন্ড্যেরে করিলে স্মরণ, 
ভারতের ইতিহাসে 
শীর্ষদেশে স্থান দিলে মোরে। 
তাই হোক দয়াময়, 
তব ইচ্ছা করিতে পূরণ 
চলিলাম বিন্ধ্য গিরি পাশে । 
(প্রস্থান) 


পঞ্চম দৃশ্য 
(বিন্ধ্য ফ্াড়াইয়াছিলেন ) 
এখনও এলন। কই দেব দিনকর-_ 
যুদ্ধকামী দেবতা বাহিনী । 


অগস্তষাত্র। 


অগন্ত্য। 


এইবার আসিলে ভাস্কর 
বলে তারে চতুদ্দিকে করাব ভ্রমণ, 
দেখি কত শক্তিশালী বৃন্দারকগণ। 
ধরায় উঠেছে আতগ্রি ক্রন্দনের রোল 
শুধু এর মূল দিবাকর । 

( অপস্তোর প্রবেশ ) 
আমি বলি তুমি এর দায়ী ৷ 


বিন্ধ্য । একি! গুরুদেব! 


অগন্ত্য। 


(প্রণাম করিলে পিছনে 


সূর্ধ্য দেখা গেল) 


দাড়াও ভাস্কর, 

শিরে ধরি গুরুপদধুলি_ 

সমুচিত শিক্ষা দেবো তোমা। 
(প্রণাম) 


হউক কল্যাণ বৎস করি আশীর্বাদ 


বিদ্ক্য। কহ দেব কেন দাসে দিলে দর্শন ? 


অগন্ত্য। 


বৎস বিদ্ধ্যাচল ! 
কঠোর সাধনে যাব দক্ষিণ প্রদেশে, 
দূর হতে দেখি 


. শত গুন কলেবর করিয়| বন্ধিত 


বিন্ধ্য । 


অগস্ত্য । 
বিন্ধ্য ৷ 


অগঞপ্যয । 


বিদ্ধ্য। 


রয়েছ দাড়ায়ে ভাস্কবরে দানিয়া বাধা। ' 


কেন বৎস হেন মতিভ্রম ? 
গুরুদেব! মম চতুদ্দিকে ফেরাব 
ভাক্করে-_- ৫ 


বাতুল! দেব সনে কেন বাদ সাধ? 


বিবাদের কিছু নাই ইথে, 

নিত্য বেড়ি তিনটী অচলে 
নিজস্থানে যায় দিবাকর 

চতুর্ধেতে কিবা শ্রম আর । 

যাহা হয় করু বৎস, 

যাই আমি দাক্ষ্যিণাত্যে। 
একবার সঙ্কুচিত কর কলেবর। . 
চলে ধান গুরু! 

পদবেখা একে দিছে শিরে। . 


২১৭ 


তোমার সে ফুটফুটে আলোর বন্তায় 
 নিপ্ধ মোর করেছ অন্তর, 
ভালবাদিয়াছ, তাই তোমার উপরে 
ছিল মম অনন্ত নির্ভর | | 
তুমি যেন পড়িয়াছ গ’লে 
মনের উল্লাসে মাতি’ ঝির্‌ ঝির্‌ গতিছন্দে 
হিম সম মোর বৃক্ষতলে। 


[৭ম বৰ্ষ 


২১৮ | শিক্ষক-_কাণ্তিক, ১৩৬০ 
( দেহ সঙ্কুচিত করিলে অন্ত ' পূর্বমত কর চলাচল । 
পরপারে গেলেন ), ৃ ( পসথান ) 
. অগস্ত্য। আসি তবে বিদ্্যাচল! সর্য্য। হে তাপস! | 

বিদ্ধ । গুরুদেব ! এতক্ষণে বুঝিলাম তব মনোভাব । 

বলে যান কর্তব্য আমার | দেবহিতকামী পরম সাধক 
অগস্ত্য । বৎস বড় ব্যস্ত আমি . ১ সর্ববযন্ঞে সিদ্ধি লভ, করি এ আশীষ | ( প্রস্থান ) 

L শীস্ আমি সিদ্ধি লভি অগস্ত্য । জীবনের শেষ যাত্রা হল আমি মোর 

আসিব ফিরিয়া, | আর কতু ফিরিবনা দেশে। 

সেইদিন দেবো উপদেশ । . - নারায়ণ! তব কার্ধ্য 

শুধু ইচ্ছা মম প্রাপপাত করিব হেলায় । 

যতদিন নাহি ফিরি আমি ূ ভক্ত বিদ্ধ্য ! | 

ততদিন রহ এই মৃত সঙ্কুচিত দেছে। প্রতীক্ষায় নত থাক চিরকাল, 
বিন্ধ্য | শিরোধারধ্য আদেশ গুরুর, | স্গস্ত্যের মহাষাত্রা নহে ফিরিবার । 

তাই হবে দেব--রহিলাম তব প্রতীক্ষায় । আজি শুভ ভাৱৰ মানে 

হে তপন! ' অগন্ত্যের যাত্রা হ'ল শেষ 

গুরুদেব যতদিন দাক্ষিপাত্যে 'ভারতের ইতিহাসে__ ৰ 

করিবে সাধনা অগন্ত্যের ধাত্রা-গাথা রন্থক অস্কিত। 

ততদিন মুক্ত তুমি। ববনিকা 

৯৬৯ 
শাশ্বত ভালবাসা 
ঢা শীজিতেন ভৌমিক | 
ভূমি মোরে বাঁসিয়াছ ভালে ' তোমার সে পরশন লেগে 
তোমার অস্তর ছিল পুণ্পের সুগন্ধে ভরা শিহরণ জাগিয়াছে শ্যামল মনের বনে, 
শারদ পূর্ণিমার আলো । কী অপূর্ব পুলক আবেগে! 


আনন্দের চেউগুলি তায়, 


অসীম উচ্ছাসে মেতে ভাঙ্গিয়া পড়েছে যেন 


তব হৃদি প্রেম-বমুনায় । 
মুগ্ধ প্রাণে, লুন্ধ চিত্তে আমি . 
গুনিয়াছি কত আর মধুর মিলন গীতি, 
রুহি সদা তব অনুগামী । 
কালক্রমে পড়ে তাহে ছেদ, 


তবুও তোমারে পাই স্থন্দর প্রকৃতি মাঝে 
ভুলে যাই মিলন, বিচ্ছেদ । 








্ীস্থনীল রায় চৌধুরী এম, এ, পি এইচ ডি, এফ আর ই এস ( লণ্ডন ) 
ৃ (পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 


গির্জা থেকে বেরিয়ে পাশেই রাইন নদার পারে একটা 
বেঞ্চিতে বসলাম { সারারাত ট্রেপে কেটেছে--দেহে বেশ 
অবসার্দ। সকালবেলার চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমের 
আমেজ আনে চমৎকার! শীত তো! একেবারেই নেই। 
সইজার্ল্যাণ্ডে পাহাড়ের ওপর ছাড়া ইউরোপের সর্ব্ক্রই 
এ সময়ে লগ্ডনের থেকে অনেক কম শীত। ছুপুববেলায় 
গরম কোট পরে আমার দস্তরমতো ঘাম হয় এবং কষ্ট হয়। 
অথচ এ দেশের ভন্রতাতে কোট বা টাই খোঁল। চরম 
অভদ্রতা | 

ব্যাসেলের মত কোলোন”ও বাইন নদীর ওপর ছোট 
একট! 11900 Port, তবে কোলোন সমুদ্রের মারও 
অনেক কাছে বলে, এখানে নদী বেশ চাঁওড়া ও গভীর। 
সহরের মধ্যে এখানে গোটা 1৬ ব্রীজ আছে। রাইন নদী 
দিয়ে ষ্টীমারে এখান থেকে অনেক দুর পর্যাস্ত যাওয়া যায়। 
আমরা জেনিভা থেকে মণ্টেণ পর্যাস্ত ষ্ীমারে এসে ষ্টীমারে 
চড়ার প্রচুর সথ মিটিয়ে নিয়েছি ; তাই রাইন নদীতে লম্বা 
কোন ষ্টীমার ট্রপ নিইনি। ব্যাসেলের সহরের মধ্যে 
একপ্রাস্ত থেকে আর একপ্রাস্ত পধ্যস্ত '্রামীরে বেড়িয়েছি-- 
এখানেও তাই করলাম। ভাড়া ১২ ফ্রাঙ্ক বা ২ টাকা। 
ট্টীমার থেকে নেমে আসলেই এক দোকানে কোলোনের 
৪ খানা ছবি প্রথম কিনলাম। নদীর ধারে ব্রীজের এবং 
গির্জার কাছাকাছি জায়গার ছবিগুলো | সেগুলো হাতে 
করে ভাবলাম, ছবির সঙ্গে আপল দৃশ্যটা একবার মিলিয়ে 
কোন্টা কি তা দেখি! কিস্ত ওমা, ছবিট যেভাবেই ধরি 
না কেন, আমার সামনের দৃশ্যের সঙ্গে কিছুতেই তাকে 
মেলাতে পারিনা! বনু গির্জার পাশে আর একটা গির্জা, 


সেটাই খু'জে পাওয়া বায় না! শেষে বিপর্্যন্ত হয়ে এক 
তত্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা । তিনি হেসে 
বললেন আপনি ছবি যা কিনেছেন, ওগুলো সবই যুদ্ধের 
আগেকার ঘৃষ্ঠ। বোমার ফলে কোলোন চার্চের 
আশেপাশের জায়গার বর্তমান দৃশ্য আর দুধান! ছবি 
তিনি দেখালেন। সে ছুটোও কিনে নিলাম-_৪ এবং ৫নং। 
এদের সঙ্গে ৩নং ছবির তৃলনা করে দেখলেই বুঝবে, যুদ্ধের 
কি প্রচণ্ড তাগুবলীলা ঘটেছে এই ছোট শান্তিপূর্ণ শহরটার 
ওপর। ভদ্রলোক আবার ম্লান হেসে বললেন-_বালিনের 
পর কোলনই হচ্ছে জার্মানির দ্বিতীয় শহর, যেটা বোমার 
আঘাতে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সত্যিই তাই! 
কোলোন শহরের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে চোখের জল আটকে 
রাথা কষ্টকর হয়। কি নির্মম প্রতিশোধই নিয়েছে ইংরেজ 
আমেরিকানর1 কতকগুলে। নিরীহ, অসহায়, শান্তিপ্রিয়, ধর্মা- 
ভীরু লোকের ওপর | এক একটা বড় বড় বাড়ির ধ্বসন্তূপের 
মধ্যে দাড়িয়ে কল্পন| করার চেষ্টা করছিলাম, দিনের বেলায় 
সেখানে বোমা পড়ে থাকলে না-জানি কত লোকের প্রাণ 
গেছে! সেই ধ্বংসহপের মাঝে দাড়িয়ে যেন তাদের আর্ত 
চীৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। মানুষ যতদিন এই রকম 
নির্মম প্রতিশোধের জন্তে পাগল হয়ে থাকবে, ততদিন 
শাস্তির আশ করা বৃথা । তোমাদের কি মনে হয় না 
জান্মান যুবক সম্প্রদায় রোজ ছু'বেলা এই ধ্বংসম্ভূপের দিকে 
তাকায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর ইংরেজদের ওপর তাদের 
বিতৃষ্ণ। রোজ রোজ বেড়ে ওঠে ? লগ্ডুনেও জার্ম্মান বোমার 
কীর্তি দেখেছি-_এত ভয়াবহ নয়। অযথা যুদ্ধে জিতে 
আমেরিকার দানে আর জাশ্মানির ঘাড় মট্‌কে আঁদায়-করা 


২২০ 


পয়সায় ইংলণ্ড এরই মধ্যে অনেক কিছুই আবার নতুন করে 
তৈরী করে ফেলেছে। জার্মানী এতদিন পরাধীন থেকে 
পুনর্গঠনের সময় কিছুই পায়নি। 


বেলা প্রায় দশটা! বাজে-_ধিদেটা বেশ চন্‌ চন্‌ করে 
পেয়েছে। সকাল থেকেই পেটে কিছু পড়েনি। পকেটে 
হাত দিয়ে দেখলাম, সামান্ত কয়েকটা খুচরো পয়সা পড়ে 
আঁছে। জার্শ্মানির যে মুদ্রাগুলে! তোমাদের জন্তে নিয়ে 
যাবো, সেগুলো আগেই আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম; 
ভাবলাম, কোন ব্যাঙ্কে বা Travel Agents-এর কাছে 
গিয়ে ওলম্দাজ পয়স! ব্দলে কিছু জান্মান পয়স! করে নিয়ে 
ভালরকম খাওয়া যাবে! সামনেই পড়লো টমাস কুক। 
এগিয়ে গিয়ে দিলাম কয়েকথানা ওলন্দাজ নোট, কিন্তু জবাব 
শুনে চোখ কপালে উঠলো | জান্দ্মানিতে নিয়ম হচ্ছে, অন্ত 
কোন দেশের টাকা-পঃসাঁর বদলে জার্মান পয়সা কেউ নিতে 
পারবে না-_একমান্র Travellers?’ Cheque এখানে 
ভাঙানো যাবে এবং বিদেশীদের এ দেশে এসে পয়সা হাতে 
পাবার এ একমাত্র উপায় ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম! 
Travellers’ Cheque অবশ্য আমার আছে, কিন্তু সবই 
৫ আর ৮০ পাউগ্ডের। সামান্ত কিছু পয়সার জন্ত পাচ 
পাউগ্ডের একখান! চেক ভাঙগালে বাকী জার্শ্মান পর্বসা দিয়ে 
এর পর আমি করবো কি? ফেরার সময় জার্সানরা এ 
পয়সার বদলে আমাকে অন্ত কোন পয়সা! দেবে না-আবার 
জার্মানির বাইরেও এখন জার্মান পয়সা ₹৪161598-_ 
সুতরাং এখন ৫ পাউণ্ড ভাঙ্গানে। মানে বাকী পয়সাঁটা (প্রায় 
৪২ পাউণ্ড) নষ্ট করা কিন্ত আমার বর্তমান আর্থিক 
অবস্থায় তা অসম্ভব । একমাত্র ৪161108.(1€-_-পকেটে 
যে ক’টা গরসা। আছে, তাই দিয়েই কোনমতে পেটটা কিঞ্চিৎ 
ঠাণ্ডা করা । পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, মাত্র ৯০ সেপ্ট 
অর্থাৎ ২ শিলিংয়েরও কম! এই দিয়ে সারাদিনের খরচ 
চলবে-_ এর থেকে অসন্তব আর কি আঁছে? কিন্ত দায়ে 
পড়ে আজ আমাকে তাই-ই করতে হোল | অনেক ভেবে 
চিন্তে, সারা শহর খুঁজে, শহরের মধ্যে সবচেয়ে লম্ত1 যে 
রুটি, ভাই আটখানা কিনেছি। এগীরটার সময় তার 
চারথান! এবং রাস্তার কলের জল খেয়েছি। বেকাদিক 
জলযেগ হয়েছে ছ'খানি রুটি এবং কলের জল সহযোগে 


শিক্ষক-_কার্তিক, ১৩৬০ 


[৭ম বর্ষ 


আর রাত্রের জন্ত রয়েছে বাকী হুইখানি রুটি { কি সষ্টিছাড়া 
ব্যবস্থা, বল দেখি! আমার পকেটে বৃটীশ, ফরাসী, স্থইদ 
ও ওপন্।াজ কারেম্দীতে প্রায় ১২ পাউগ ছাড়াও Trave]- 
lera’ cheque রয়েছে, প্রায় ৬০1৭০ পাউণ্ড। এত টাকা 
পঞ্েটে নিয়েও জার্শ্মানির এই খামখেয়ালী Exchange 
0০৪৮:০] নিয়মের জন্তু কোলোন শহরে আজ আমি পথের 
ভিথারী ! ধিদের জালায় সারাদিন ছটফট করেছি। তাই 
বলছিলাম, এ রকম খারাপ দিনের কথা অনেক দিনই মনে 
থাকবে। জার্মানিতে লোকে কেন যে সহজে আসে ন। এবং 
আমার বন্ধুটিও যে কেন এতদিন আমায় সাথে একসঙে 
কাটিয়েও জাম্মীনিতে নামতে রাজী হয়নি,এবার তা 
হাড়ে হাড়ে বুঝছি! জার্মানির লোকগুলোও তেমন 
সুবিধের নর । চেহাঁক ভে! most unimpressive— 
হিটপারের pure Aryan race-qর নমুনা যা দেখছি 
ভা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং এদের চারিত্রিক অবনতিও 
অনেকদূর পর্য্যন্ত হয়েছে।. নিলজ্জতা ও অসভ্যতায়__ 
সকাল ১*টা-১১টা় পার্কে বসে অশিষ্ট ব্যবহার-_বছ জার্ম্মান 


মেয়ে নিলর্দতায় ফরাসী মেয়েকেও বোধহয় টেক দেয়।, 


আর প্রত্যেকের মধ্যেই যেন একটা কাঙ্জালপণা, একট! 
দৈন্ত, একট! কঠোর দারিজ্যের এবং হতাশার ছাপ। এ 
ভাঁতের উত্থান হতে বহুকাঁল লাগবে। | 


সন্ধ্যার ট্রেণে আমষ্টার্ডাম ষাচ্ছি। আপা করি সঙ্গে যে 
undeclared বিদেশী পয়সা আছে, তা নিয়ে কোন গৌঁল- 
মাল করবে নী। আমন্টার্ডাম পৌছে সেখানে ছুই দিন 
থাকবো, তারপর ব্রাসেলসে আর ছুই দিন .থেকে লণ্ডনে 
ফিরবে1| লগ্তনের অন্তে আকুল হয়ে পড়েছি। সব দিক 
দিয়ে লগ্ডনই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভন্রলোকের দেশ এবং ভল্প দেশ! 
এ বিষয়ে কৌন দ্বিমত নেই। 
Amsterdam 
25. 8, 51 
ক'লে রাত্রে এখানে আসষ্টার্ডামে পৌছেছি। ট্রেণ প্রা ১৫ 
মিনিট ‘লেট’ ছিল, তাই ষ্টেশনে ঢুকল প্রায় ১১টায়। বন্ধুটি 
ষ্টেশনে আমার ন্দন্ত অপেক্ষা করছিল। সে সকাল দশটায় 
এখানে পৌছেছে এবং হোটেলে ঘর ঠিক করে সারাটা দিন 
দিব্যি আরামে একটি ঘুম দিয়ে রাত্রে ডিনারের পর আমাকে 


a 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


নিয়েষেতে ষ্টেশনে এসেছে! স্টেশনের একেবারে ' সামনেই 
হোটেল, কাজেই কোন অন্ুবিধে নেই। বরাবরই আমর! 
ষ্টেশনের সামনের হোটেলে উঠছি, কারণ তাঁ না হলে মাল 
বয়ে বেশীদূর যাওয়া! অসম্ভব! তবে মাল বওয়ার হাঙ্গামা 
এবার শেষ হতে চগলো । আমষ্টণমের পর মাত্র ব্রাসেল্স__ 
ভার পরেই তো লণ্ডন . 


কোলোন থেকে এলাম Rhinegold -Express- | 

এটাও অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক ট্রেণ এবং অযথা, 
জার্মানী, স্থইজারল্যা্ড হয়ে ইংলগ পর্যন্ত যায়! ট্রেণটা 
ছটো ভাগে বিভক্ত এবং আলার্দাভাবেই চলে--কোলোনের 
পর থেকে ছুটে! অংশ দুই পথে হল্যাণ্ডের দিকে যায় । 'আঁমা- 
দেয় টিকিট যে পথ দিয়ে ছিল, লেই পথে আমষ্টাডম গেলে 
পৌছতাম রাত ১২টার পরে। তাইতেই অত হাঙ্গাম! 
করে টিকিট বদলালাম। 


কোলোনে শেষের কয়েক ঘণ্টা সময় যেন আর কাটতেই 


. ছোটর কামনা 


২২১ 


সরই জ্রমে গিয়েছে, আগের রাত্রে ভাল করে ঘুম হয়নি, 
সকাল থেকে ভাল জিনিষ কিছুই পেটে পড়েনি, শরীর যেন 
আর বইছিল না! খানিকট! যে বসে বিশ্রাম করে নেবো, 
তারও উপায় নেই । পার্কে বেঞ্চি আছে, রাইন নদীর ধাবেও 
আছে, কিন্ত খোলা জায়গা বলে দুপুরের দ্বিকে সেখানে 
ভীষণ রোদ ! একমাত্র ্টেশনের ওয়েটিং-রুমই বসার উপযুক্ত 
জায়গা ভেবে, ষ্টেশনে এসে ওয়েটিং-রুমের জদ্ক খোঁজাখুঁজি 
করলাম; কিন্তু কোলোন ষ্টেশনে ওয়েটং-ফ্লমও যুদ্ধের 
কল্যাণেই অস্তহিত হয়েছেন । শুধু ওয়েটিং-রুম নর, সারা 
ষ্টেশনটাই ভেজে তছনছ হয়েছে ! , অত বড় বিরাট ষ্টেশন- 
টার মাথার কোথাও এক ইঞ্চি আবরণ নেই--শুধু লোহার 
ফ্রেমগুলো সাক্ষী দিয়ে যেন বলছে--একদিন সবই ছিল, 
যদিও আদ কিছুই নেই। সত্যিই, স্টেশনট| যে ভাবে 
ভেঙ্গেছে, তা’তে একে যে কবে আগের মত করা সম্ভব 
হবে তা কেউ বলতে পারে না। ট্রেশনের এক ধারেই বুটাশ 
মহাপ্রভুদের বিরাট মিলিটারী অফিস. রয়েছে জার্মানির 


চাইছিল না| এক একা কাহাতক আর হেঁটে পার! যায়! 72579 2056-এ খবদারি করার জন্ত। আর কতকাল 
আর, বোমায় রাস্তা-ঘাট-বাড়ী সব ভেঙ্গে গিয়ে সহঃটায় এ জাতটাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখবে? 
বেজায় ধূলে!! জামা-কাপড়-জুতোর তো ধূলোর এক পুরু [ ক্রমশঃ] 
ভোটর কামনা 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

আজকে আমরা ছোট আছি বটে, ছোট ফুল ফোটে, যেটুকু সুবাস, 

কালকে রব না ভাই; আছে তার ছোট বুকে, 
আগামী দিনের আমরা যা হব, সবটুকু তার সব হারা হয়ে 

আজ তার গান গাই। দিয়ে যায় হাসি মুখে । 

খুব বড় হব এমন কামনা ছোট এ-জীবনে যতটুকু পারি | 
| করি না আমরা সবে; দিয়ে যাব হাসি গান, 

খুব ভাল হব, আমাদের কাজে ছোট কুস্থমের মত রেখে যাব 

সকলেই খুশী হবে। আমাদের ছোট দান।' 


কষি-লন্মবী 


প্রাজিতুমার রায় চৌধুরী 


আজকে যা’রা লাঙ্গল দিয়ে 
চ’ষছে ভাঙ্গা মাঠ, 
কোদাল দিয়ে মই চালিয়ে 


কোষে কোষে রস জমে যে 
' বাঁধল ফসল দান! 
“এলুন” দিয়ে সাজালো কে 


লা 


_ করছে মাটির পাট, _ মায়ের আটন “থানা”, 
সবু্ধ সারে বাগায় জমি সোনার ঝাপি নিয়ে কীখে 
- আইল বেঁধে কষে, লক্ষ্মী মা যে আসে, 
আগাছা সব নিড়িয়ে তারা পাখীরা আজ্গ গাছের ফাকে 
| খাচ্ছে তামাক বসে, গান করে আশ্বাসে 1. 
সজীর বীজ বুনলো তারা নিকানো ওই তুলসী তলে 
নামল কৃপার ধারা 'বরণ-প্রদদীপ জ্বলে, 
সর য়ে উঠল যে মাঠ | পৌধ মাসে লক্ষ্মী আসে 
বাড়ল ফফল-চারা, শঙ্খধ্বনি বলে 
- বাতাস 'এনে চুম দিয়ে যায় | - ধূপ-ধুনাতে মধুর হ'ল লি 
| ঘুম দিল রে রবি পাড়াগীয়ের সব, 
রূপে রসে রঙে ভরা আন ভর! লক্ষ্মী মায়ের 
| এইত মা-টির ছবি। ডা পায়ের “পাজ”। 
চা রাজা মা RE, 
শ্ীপ্রদীপকুমার চক্রনর্তা 
ভাবিস্‌নে মা মিছে! রাজার ছেলে বড্ড ভালো আমার খেলার সাথী, 


_ আছে সে এক রাজার বাড়ী ডালিম গাছের নীচে ।, পুতুল বিয়ে তার সাথে দিই নানান খেলায় মাতি। 


রাজার ছেলে আমার সাথে গল্প করি রধিবাড়ি : 
ছুটির দিনে খেলায় মাতে ঝগড়া হলে দিই মা! আড়ি, 
দেখবি যদি আয় মা তবে . ভোরের বেলা ফুল বাগিচায় 
“আমার পিছে পিছে। শিউলী মালা গাখি! 
.ছুপুর বেলা তুই মা যখন ঘুমাস্‌ ঘাটের "পরে - দেখবি যদি আয় মা তবে আমার সাথে সাথে 
আমি তখন যাই মা হোঁথ! পুতুল খেলার তরে । শব যেন করিস্নে মা, রাজা মশাই তাতে 


রাজা মশাই দেখলে মোরে পালিয়ে যাবে অথৈ জলে 


নামটি ধরে আদর কোরে এক্কেবারে সাগর তলে, 
মগ্ডা-মিঠাই দেয় মা খেতে মিলবে নাকো তার দেখা আর 
| আজকে দিনে রাতে ! 


বসিয়ে নিজের ঘরে। 


“ত 








মাধ্যমক শিক্ষকগণের দাবী 


প্রধান মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ 


নিরুপায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের জন্য প্রস্তৃত্তির 
কথা উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন বাঁজেটে 
শিক্ষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দের জন্ত বিধানপরিষদের শিক্ষক 
প্রতিনিধি অধ্যাপক শ্রীমহীভোষ রায় চৌধুরী মহাশয় 
কিছুদিন পূর্বে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছিলেন? 
শ্রমিকদের বোনাস সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় 
মহাশয়ের সাম্প্রতিক বিবৃতির জন্ত হল্প গায়বিশিষ্ট প্রত্যেক 
ব্যক্তিই গভীর কৃতজ্ঞ! প্রকাশ করিবেন। ডাঃ রায় 
. বলিয়াছেন-__-অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দের আর্থিক অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিয়। শিল্পপতিগণের কর্তব্য শুধু উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক দান করা নহে, তাঁহাদের দেন! পরিশোধের এবং 
যাহাতে নূতন দলা তাহাদের লা করিতে হয় তাহারও 
ব্যবস্থা করা। আমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী কোন হীন 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্বপ্রণোদিত হইয়া এই বিবৃতি দান করেন 
নাই। স্বল্প বেতনভুক্ত কমচারীদের অবর্ণনীয় হঃখ-হর্দশায় 
বিচলিত হইয়াই ইহা করিয়াছেন) তাহার এই একান্ত 
সহাস্থতৃতিপূর্ণ বিবৃতি দেখিয়! সাহসী হইয়া আমি তাঁহাকে 
অনুরূপ বা ততোধিক হূর্দশাগ্রশ্ড আর. এক শ্রেণীর স্বল্প 
আমবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি। এই দুর্ভাগ্য শিক্ষকবৃন্দ প্রতিদিন অশেষ 
:খ-কষ্ট সহ করিয়াও তাহাদের কর্তব্য করিয়া আসিয়াছেন। 
নিরুপায় হইয়া তাহারা সরকারের নিকট ভীহাদের মাসিক 
৩৫২ টাকা করিয়া ভাতা ও ক্কুলকোডে নির্ধারিত হারে 
- বেতনদানের ব্যবস্থার জন্ত কিছুদিন ধরিয়া অনুরোধ 
করিতেছেন। অর্ধ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডও 
'ভাহাদের দাবীর যৌক্তিকত! স্বীকার করিয়া তাহা সমর্থন 


করিয্নাছেন। গত দেড় বৎসর ধরিয়া আনি বিধানসভার 
মারফতে এবং প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত বার বার 
দ্বেধা করিয়। সম্পূর্ণ ন! হইলেও অন্ততঃ কিছু পর্নিমাণেও 
এই দাবী মানিয় লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি 
ডাঃ রায়ের সহাঙ্ভূুতির কথা আমি ভুলিব না। গত বৎসয় : 
আমি তাহার নিকট এ বিষয়ে যে স্বারকলিপি দিয়াছিলান 
তাহার কিছুটা গ্রহণ করিয়| তিনি সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের 
বে বর্ধিত ভাঁতাঙ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি তাহার 
জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শিক্ষতগণের প্রতি তাহার 
আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শনম্বরূপ তাহার এই কার্ষের 
মূল্য আছে নিশ্চয়ই । কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহ] এত 
সামান্দ যে, ইঞ্ছাতে শিক্ষকগণের দুঃখের বিশেষ কিছু লাথব 
হয় নাই_-একথ! শ্বীকার ন! করিয়াও উপায় নাই। ধৈর্ধের 
শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া মাধ্যমিক শিক্ষকগণ অবশেষে 
স্থির করিয়াছেন সরকার তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত না 
করিলে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে তাঁহার! একযোগে 
কাজ ছাড়িয়া দিবেন। 


সম্প্রতি পশ্চিমবজের বিভিন্ন অঞ্চলের শত শত শিক্ষকের 
সহিত আমার সাক্ষাতের স্থযোগ হইয়াছে। আদমি 
তীহাদিপের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রতম অসন্তোষ ও 
রোঁষের পরিচয় পাইয়াছি.এবং তাহাদের সমিতির নির্দেশমত 
তাহাদিগকে ধমর্ঘটের জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়াছি । শিক্ষক 
ধর্মঘট শ্রমিক ধর্মঘটের মত শংকাঁজনক ন! হইলেও ইহার 
কুফল এতই সুদূরপ্রসারী ষে, ইহা উপেক্ষা করিবার বস্তু 
নহে। বাজেট প্রস্তুত হইতেছে। সরকায়ের আর্থিক 
অভাবের কথা আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি।. কিন্তু বে 
বিষয়ে ডাঃ রা আগ্রহশীল হন, ভীহার অসামাঙ্ত উদ্ভাবনী 
শক্তির প্রভাবে তাহার জন্ত তিনি অর্থের ব্যবস্থা করিতে 
পারেন ইহাও দেখিয়াছি। তাই আমি তাহাকে একান্ত 
অনুরোধ করিতেছি, তিনি অবিলম্বে এমন কোন সঙ্গত 
ব্যবস্থা করুন, যাহার ফলে দেশকে “শিক্ষক ধর্মবটজনিভ 
শোচনীয় ও অশোতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে না হয় ॥” 


মেদিসীপুর জেলা প্রাঃ শিঃ সমিভি 
গত ২৯1১০।৫৩ তারিখে মেদিনীপুর জেল! প্রাঃ শিঃ 
সমিতির অফিসে শ্রীযুত বতীম্নোহন বেরা মহাশয়ের 


২২৪ 


সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির কাধ্যকরী সংসদের একটি বিশেষ 
অধিবেশন,হয়। ৫ 

সভায় নিম্নলিখিত প্রন্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে ১ 

১। এই জেলার প্রধান স্কুলগুলি ব্যতীত অন্ত স্কুলের 
শিক্ষবগণকে আজও বেগুন দেওয়া হয় নাই। সভা সত্তর 
তাহাদের বেতন দিবার দ্রাবী করিতেছে । 

২। সরকার ম্যাটিক হইতে গ্রাজুছেট বেকারগণের 
চাকুরী দিয় নূতন স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়াছেন। 
অথচ এদিকে জেলার বহু স্কুল বাতিল করিয়। বহুদিনের 
কাৰ্য্য রত শিক্ষকগণকে বেকার করিতেছেন। সভা। জেলার 
- এই সকল স্কুলগুলিকে বহাল রাখিবার দাবী করিডেছে। 

৩। স্কুলবোর্ড জেলার অনেক স্কুলকে ‘এডেড’ ক্ষুলরূপে 
রাধিতেছেন। ফলে ইহাদের শিক্ষকগণ আজও বেতন বাবদ 
কোন কিছুই পাইতেছেন না। সভ! অবিলম্বে সমস্ত বিদ্যা- 
লয় গুলিকে “ম্যানেজভ' স্কুলরূপে গ্রহণ করার দাবী 
করিতেছে । 

৪। শুন! বাইতেছে যে, সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
বাতিল করিলেও ক্ুলবোর্ড তাহ! বজায় রাধার জন্ত অদ্ভুত 
এক পরিকল্পনা নিয়াছেন। ইহার সার্থকত! আছে বলিয়! সভা 
মনে করেলী। 

৫। জেলা সমিতির সাধারণ অধিবেশন আগামী 
জানুয়ারী মাসের মধ্যে হইবে বলিয়! স্থিরীকৃত হইল । 

৬। মাধ্যমিক শিক্ষকগণ আগামী ১*ই ফেব্রুয়ারী 
(১2৫৪) বে ধর্মঘট করিবার সিন্ধান্ত লইয়াছেন, তাহাতে 
এই সভা সম্পূর্ণ সমৰ্থন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে । 

'শ্রীসতীশচন্দ্র মাজি, সম্পাদক । 
ইংরেজবাজার (বালদছ) মিউনিসিপ্যালিটির 
প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 

গত ১৪।১।৫৩ মালদহের ইংরেঞ্জবাজার মিউনিসিপ্যাল 
শিক্ষকগণের একটি সম্মিলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত 
হয়। i 

১। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার গত বাজেট-অধিবেশনে 
প্রাঃ শিক্ষকগণের মাগগীভাতা চারি টাকা হইতে 
বাড়াইয়| দশ টাকা করা হুইয়াছে। কিন্তু মিউনিসি- 
- প্যাঁলিটির প্রাঃ শিক্ষকদ্িগকে পঃ বঃ সরকার মাগগাভাতা 


শিক্ষক-_কার্তিক, ১৩৬৯ 
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বৰ্দ্ধিত দশটাকা হারে না দিয়া চারি টাক! হারে দিবার নির্দ্দেশ 
দিয়াছেন। এই সন্ভা উছার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। 
২। এই সভা পঃ বঃ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে 
যে, পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী বদ্ধিত দশ টাকা হাবেই 
শিক্ষকদিগকে মাগগীভাতা দেওয়া হউক। 
শ্রীবিভূতিভূষণ দাস , 


জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক প্রাঃ শিঃ সমিতি 

গত ২৫1৯।৫৩ জলপাইগুড়ি জেলার বা শালুকতগ শিশু- 
নিকেতন আর, আর, প্রাঃ বিদ্যালয়ের শ্রীনগেন্্চন্্র পণ্ডিত 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অঞ্চলের প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
বৃন্দের এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বব- 
সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

“পুনর্ববসতি প্রাঃ বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিশ্রুত ক্রম- 
বর্ধনান হারে বেতন ন! দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর তারিধ হইতে চেপানী উদ্ধাত্ত পুনর্বসতি প্রাঃ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক শীশীশচন্দ সরকার মহাশয় যে আামরণ , 
অনশন সক্কল্পের ঘোষণা করিয়াছেন এই সভা তাহার জন্ত 
তীঝ'কে ধঙ্গবাদ দিয়া সরকারকে এই অভিযোগের প্রতীকার 
করিতে অস্থরোধ করিতেছে |” | 

ভ্রীনগেন্দ্রচ্দ্র পণ্ডিত, সভাপতি! 


আলিপুরদুয়ারস্থ যুক্ত ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃ সমিতি 

গত ২০৯৫৩ জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার 

থানার ৭, ৮, 2 ও ১০নং ইউনিমনস্থ প্রাঃ শিক্ষকগণের এক 
যুক্ত অবিবেশনে নিয়লিখিভ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। 

১। শিক্ষকগণের মূল বেতন ধরিয়। শিক্ষাকর ধাধ্য 
কর! হয় নাই । অতএব সর্বসম্মতিক্রমে ইহাই স্থিরীকৃত 
হইল যে, শিক্ষকগণের মূল বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া 
শিক্ষাকর ধার্য্য কর! হউক । 

২। নয়জন শিক্ষক-প্রতিনিধি লইয়া একটি শিক্ষক- 
বোর্ড গঠন কঃ?! হইল । উক্ত বোর্ড কর্তৃক প্রশ্নপত্র 
ছাপাইয়! প্রতিটি স্কুলকে আাগামী বার্ষিক ও অন্থান্ত পরীক্ষার 
অন্ত উহ! ভাষ্য মুল্যে সরবরাহ কব! হুইবে এবং প্রতিটা 
বিদ্যালয় এই বোর্ড হইতে প্রশ্নপত্র লইয়া নিজ নিজ 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 


৪ সংখ্যা] 
দ্র রী শিক্ষকগণকে ক ওখ শ্রেণীর মত 


i হারে বেতন ও. ভাতা দেওয়া 1 হউক এবং' াহাদিগকে 5 
. বেতন ও ভাত! দেওয়া হউঞ্চএবং “ক? শ্রেণীর শিক্ষকদের . 
‘5ervice period -অঙ্থমারে 'ষে বর্ধিত বেতন প্রবর্তনের 


উপযুক্ত ছেঁনিং দিবার ব্যবস্থা কয়া হউক। 
- শ্ীবরজেন্্নাথ দেব, সাধারণ সম্পাদক 
- কুমুলাই ইউনিয়ন শিক্ষা ক্মেলস. 
| গ্‌ত ৫ই সেপ্টেম্বর কাস্তদীঘি : কুমারপাড়া ২নং' প্রাথমিক? 


বিশাল কুসুলাই ইউনিয়ন ( জলপাইগুড়ী ) শিক্ষা! সম্মেলন: 
অমিত হয়। মম্মেপনে সভাপতিত্ব করেন নিখিল উত্তর 


. বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি: জীসন্তোষকুদার বন্দ্যোপাধ্যার- 
মহাশয় | উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন দুলে শিক্ষক, চর এবং 
অন্থান্ বহু নোক উপস্থিত ছিলেন। ' | 

: সর্ধরসক্ষতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব" দুইটি গৃহীত হয়ঃ 
১1 এই ইউনিয়নের গুলির অবিলদ্ে সংস্কার কয় 
হউক। 


২৭ বাধ্যতামূলক ভাবে পঞ্চম শ্রেণী * প্যস্ত বিনা" 
বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা ও দরিল্র ছাত্রদের সাহাষ্য করা হউক ৷" 


৮ 


কয়েকজন সভ্য লইয়া মাল থানীয় একটি শিক্ষক সম্মেলনের 
উদ্দেস্তে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং রীবেণীমাধব মহস্ত উহার 
সম্পাদক নির্বধাচিতহন। . _' শ্ীগেশ্বর দত্ত) 
._. রামগাই ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষ! সম্মেলন 
" গত ৬*শে আগষ্ট পানবাড়ী প্রাথমিক বিগ্তালয়ে রামশাই 
ইউনিয়ন (জলপাইগুড়ি) শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 


‘সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন - পীসস্তোষকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় |: 


সম্মেলনে বহু শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। 
' পানবাড়ী -.বিষ্তালয্বের. শিক্ষক শ্রীপত্যেন্্রনাথ- বিশ্বাদ ও. 
পগিলিপাড়! বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রীহ্ধাংশুকুমার দে 'বৃক্জি. 
মহাশয় উদ্ত ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতির যথাক্রমে সম্পাদক ও 
সভাপতি নির্ববাচিত হন। 

' ফালাকাটা থানা! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি : 

গত ২৩শে আগই -১৯৫৩, 
. ফালাকাটা থানা প্রাঃ শিঃ সমিতির ত্রয়োদশ , অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত: হয়।- উক্ত সভায় পৌরছ্ত্যি কয়েন লমিতির 


হ্থায়ী সভাপতি" দীন বন্থ মহাশয় | . সভায়. জেলা, 


"প্রাঃ শিঃ সমিতির সম্পাদক শ্রীলঙ্ষীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও 
' বিভিন্ন ইউনিয়ন এলাকার শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। .. 
ডে চি 


বাংলার ৰ আন্দোলন 


এ জীথগেশ্বর দত্ত ।. 


" জটেশ্বর প্রাঃ বিদ্যালয়ে .. 
' বিষয়ে ম্যাটিক পরীক্ষোত্ীর্ণ পিক্ষকগণকে 4. শ্রেণীভুক্ত 


২২৫ 


১ অভায গৃহীত প্রধান gE 
 উদ্বাপ্ত শিক্ষক ও “গন” শ্রেণীর শিক্ষকদের বন্ধিত.. 


ব্যরস্থা হইয়াছে তাহা অবিলম্বে চালু করা হউক 
: ২৭ প্রাথমিক শিক্ষকগণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বেশনিং , 
অথব! হ্ূল্য ভাতার ব্যবস্থা অনাতবিলঘে করা হউক । 

৩। প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকার সরাঁসপ্র গ্রহণ. . 
এবং প্রতি ইউনিয়নে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন - 
করুন। ... 7-- ৮777 জীম্বরেজ্মমোহন বসাক |. 
নবদ্বীপ থান৷ বাস্তহারা গ্রাথমিক শিক্ষক সমভি 
গত ২৮1১০।৫৩ -তারিখের -কাধ্যকরী -দমিতির, সভায় 


রা নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় £-_ 


১) প্রতি ছুই ব্থসর অন্তর. শিক্ষকদের বেতন বর্ধিত 


করিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তাহা .এ পৰ্য্যন্ত কার্যকরী. 
: না হওয়ায় এই সভা গভীর: ক্ষোভ. প্রকাশ এবং ইহার প্রতি 


- কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। . 
: ২। অতীতে অত্র জেলায় উদ্বাপ্ত প্রাথমিক টি 
শিক্ষকবৃন্দ একসঙ্গে ছুই মাসের বেতন পাইয়া আপিতেছিলেন। 
কিন্তু বর্তমান বৎসরে" উহা না পাওয়ায় |শক্ষকবুন্দ নিতান্ত 
বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। অনতিবিলম্বে ইহাদের অক্টোবরের ' 
বেতন দেওয়া হউক | .. জ্রীনবেন্দরনাথ' রায়।'. 


অন্ঘলপুর ইউনিয়ন শিঃ সমিতি মালদহ 


গৃত ৬৮৫৩ তাং গনং সম্বলপুর-.ইউনিয়ন প্রাথমিক 1 


শিক্ষকগণের : এক". অধিবেশন. হয়। .উক্ত অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন জোনাব মুহম্ম্‌ নজিরর-রহম।ন, কবিকুঞ্জ 
সাঞেব। সভাপতি মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা সন্ধে প্রয়োজনীয় 
কতকগুলি সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন; অতঃপর. 
সর্বসম্মতিক্রমে সভার নিম়লিখিত প্রস্তাবপ্তলি গৃহীত হ্য়। 


১। সরকার ক ও. খ শিক্ষকগণের যে ৫২ মাসিক. - 


বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহ! অবিলম্বে দিবার ব্যবস্থা করা হউক. 
এবং উক্ত বর্ধিত বেতন - রা শেখর,  শিক্ষকগণকে ও 
দেওয়া হউক | } | 
২) সরকারী কর্মচারীদের ্থাঁ় সর্কশ্রেণীর শিক্ষকদের . 
মধ্যে বেতন বৃক্ধিও গ্রভিভেপ্ট ফাণ্ডেব ব্যবস্থা.করা হুউক।. 
"৩,1 প্রাথমিক শিক্ষকগশের মধ্যে এক বা. একাধিক 


7 hie হাঁরে বেতন দিবার ব্যবস্থ। কর! হউক। ূ 
যাহাতে - 


প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষকগণ 
“নিক্ষক” পঞ্জিকা] শিক্ষাবোর্ড হুইভে পাইতে 
পারে তাঁহার ব্যবস্থা করাছউক। 


মহমদ মুজিব রহমান; কবিকুধ সম্পাদক | 


4 








( মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


[ অভিষোগকারি ্্প ভাষায় স্পট ভাবে তাহাদের 


- , অভাব অভিযোগের কথ! লিখিয়া পাঠাইবেন.। অভিযোগের 


সত্যতার জন্য পত্রলেখকগণ দায়ী হইবেন। মিথ্যা অভিযোগ 
করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। শিঃ সঃ] 


অবর পরিদর্শকদের দুর্দ্দশ। 

শিক্ষকদের ছুঃখ-ছর্ঘশীর কথা সকলেই জানেন। কিন্ত 
শিক্ষক মহাশয়গপের শিক্ষকদের অবস্থাও য়ে কতদূর 
শোচনীয়, তহ| অনেকেই জানেন না। আমরা “অফিসার? 
পদ্ববীভূষিত-_কিস্ত এই অফিসারের ঠাট বজায় রাখিতে 
গ্রাণাস্ত হইয়। যার । মাসিক ১৩৫টি মুদ্রা আমর! মাসাস্তে 
পকেটন্থ করি; ১২৫।১৫০টি স্কুলের খবরদারি করি--জল-কাদা 
ও শীতাতপকে অগ্রাহ করিয়া দ্বিচক্রযানে কিংবা! পদব্ৰজে 
গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করি। তদুপরি বিল করিতে ছয় ৪1৫ 
প্রকারের! নানারকম চিঠির জবাব এবং কৈফিয়ৎ দিতে 


হয় অজস্র । তবু আমরা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না. 


কেননা আমরা যে অফিদার ! আন্দোলন কর! বে-আইনী 
আবার নীরবে থাকাও প্রাণাস্ত ! 
এই বৎসর হইতে আমরা ‘আর্দালী’ এবং “কেরাণীঃ 


 পাইরাছি; কিন্ধ অফিদ এলাউদ্স পাই নাই । “ভাড়াটিয়া 


ঘরের একটি ক্ষুদ্র কোপে একথানি কেরোপিন কাঠের নড়বড়ে 
টেবিলের উপর খাতাপত্র রাখির! কেরাঁনীবাবু বিল করেন-_ 
আমরা পার্শ্বে অবস্থিত বিছানায় একাপনে বসিয়া শিক্ষকদের 
সহিত আলাপ-আলোচনা করি । আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার 
আলোক পাইয়াছি_শিক্ষকদের সহিত “দাদা-ভাই”ক্ের 
সম্পর্ক এক আদনে বসিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু নিজের 


ভাড়াটিয়া বাঁদায় বেরাণী বদিবার স্থান আমাদেরই ফরিয়। 


দিতে হইল! সরকার বুঝিলেন না বে, কেরাণী নিযুক্ত : 


করিবার পুর্বে আপিসের জন্ত ভাড়ার বরাদ্দ কর! দরকার | 
সম্প্রতি জানিতে পারিম্বাছি--নদাশয় সরকার বাহাদুর 
আমাদের অফিস-এলাউদ্ মাসিক দশ টাক! বরাদ্দ করিয়া- 
ছেন! এই টাকায় ঘর ভাড়া পাঁওয়া যায় ন! বলিয়া অধি- 
কাংশ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক উহ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ টাকার কম একটি অফিস-ঘর 
কোন স্থানেই মিলিতে পারে না, এমন কি ইদানীং গ্রাম 
অঞ্চলেও মিলে না। শিক্ষা বিভাগে এতটা কৃপণতা কেন 
এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়! কৃষি বিভাগের ইনস্পে 
ক্টার অফিদ-এলাউদ্স পান মাসিক পঁচিশ টাকা। পাঁবলিসিটি 
অফিসার (সাঁব-ডিভিসন্তাল) পাইতেছেন চল্লিশ টাক। 
স্তানিটাবী ইঞ্জিনীয়ার পান মাসিক কুড়ি টাকা ষ্টাটিষ্টি ক্যাল 
ইনস্পেষ্টর পান পঁচিশ টাকা আর আমাদের অফিসে 


কেরাণী থাকা সত্বেও আমরা নাকি পাইব মাত্র দশ টাক! 


ইহাকে গ্রহন ছাড়া আর কি বলিব। শিক্ষা বিভাগ চির 
কালই অবহেলিত | 

ইহার উপর আমাদের ‘কিশলয়’ পুণ্তক বিক্রয় করিতে 
হয়। শুধু দোকানদ্নারি করিতে আপত্তি নাই--কিন্ত প্রতি 
মাসে যে জটীল 969890562% দাখিল করিতে হয়, সেইটাই 
প্রাণান্তকর ব্যাপার! এটা আমাদের “উপরি কাজ”--বিন! 
মাহিনায়। 

শিক্ষা বিস্তারে জন্ত নব নব পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে, 
দেশের নেতৃবর্গ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন 
করিতে ব্রতী হইয়াছেন ; কিন্তু এই সামান্য কথাটা কেহই 
উপলব্ধি করিতেছেন না 'যে নিশ্নদিকের অন্ধকার দূরীভূত 
না হইলে দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে [ 


সদদাশর সরকার বাহাদুরের নিকট আমাদের বিনীত - 


প্রার্ঘন। যে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অভাব অভিযোগের 
প্রতিকারকল্পে তাহারা মনোযোগী হউন--নতুবা শিক্ষা 
বিস্তারের নব নব পরিকল্পনা অঞ্চুরেই বিন হইয়া যাইবে! 
শিক্ষা বিভাগের প্রতি এই যে উদাসীনতা_ ইহাই দেশকে 
অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দেশবাসীকে চরম হুর্ভাগ্যের 
দিকে ঠেলিয়া দিবে। “জনৈক অবর পরিমর্শক* | 


শিক্ষ। সংবাদ 


লক্ষো ছাত্র ধর্মঘট প্রত্যাহার 
লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপার লইয়া গত ৩ মাস যাবৎ যে 
বিরোধ চলিতেছিল, উহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারসমস্তার সমাধান- 
কল্পে ও রাজ্যমধ্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উদ্দেস্টে 
পঃ বং সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্থমোদনক্রমে আগামী 
বৎসর ১০ হাজ্যর শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উক্ত দশ হাজার শিক্ষক জামুয়ারী মাস 
হইতে নিযুক্ত হইবেন। নিযুক্ত এ সকল শিক্ষককে বিভিন্ন 
দলে সমাজসেবা! ও শিক্ষাদান বিষয়ে ৬ সপ্তাহকাল একট! 
_বিশেষ-শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাদের মাসিক বেতন 
ম্যাটিক, ইন্টারমিভিফেট, বি-এ ও এম-এ পাশ হইলে 
যথাক্রমে ৫৫২১ ৭৯২) ৮৫২ ও ১০০২ টাকা হইবে। 
ইহা ভিন্ন বিভিন্ন জেলায় মিউনিসিপ্যাল এলেকায় 
প্রায় ১০** সমাজসেব! শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা! হইবে । 
বিভিন্ন জেলায় কত নৃতন শিক্ষক ও শিক্ষপকেন্ত্র থাকিবে 
তাহার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল $-_- 
জেলা গ্রাজুয়েট ইন্টারমিডিয়েট ম্যাটিকুলেট শিক্ষণকেন্র 
২৪ পঃ ১১২৮৯ 5৫5 
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কলিকাতা — — 


কিন্তু যতদুর জান। 


ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ দেবনাগরীতে 
লিধিবার প্রস্তাব 

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাজু শ্রীচিত্র- 
থিরুমল গ্রন্থশালার নৃতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপ 
লক্ষে বক্তৃতা! প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষ। 
দেবনাগরী অক্ষরে লিখিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 
ইহা দ্বারা শুধু যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্ঞানের প্রসার 
সাধনে সুবিধা হইবে তাহা নহে, ভারতের এঁক্য রক্ষারও 
যথেষ্ট সহায়তা হইবে।, 


সাধারণ বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য দান 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা বোর্ডের গত নভেম্বরের 
অধিবেশনে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে গভর্ণমেণ্টের 
মাহাষ্যদান রীতির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। 
করেকজন সমস্ত এইকুপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
এই রীতি সংবিধান-বিরোধী । কেননা সংবিধানে সকলের 
প্রতি সমান আচরপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । 
যায়, সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে 
যেখানে ছাত্্রপিস্ু প্রায় হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে 
সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষালয়সমুহে ছাত্রপিছু ব্যয় হয় মাত্র 


ত্রিশ টাকা । কাজেই গবর্ণমেণ্ট এই দ্বাবহী করিতে পারেন 


না ষে, তাহার! সকলকে সমান সুযোগ স্বিধা দিতেছেন। 
বক্তাগণ বলেন গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিদ্যালগুদিতে 
সাহাধ্যদান বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর 


ভাঃ জেন্কিত্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন । ইনি এই দ্বিতীয়বার 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাঞ্চেলর নিযুক্ত হইলেন, 
১৯*২ সালে তিনি প্রথম এই পদে যোগদান করেন। 
ডাঃ জেন্কিন্দের বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর, ১৯৩৪ সাল হইতে 
২৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্ত বাংলার ডাইরেক্টর অব 
পাবলিক ইন্ট্রাক্শন এবং পরবর্তী ছই বৎসর বাংলা 
গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী হিসাবে কান্দ করেন। 


২২৮ ৃ 


: কলিকাতা কর্পোরেশনের ছাত্রদের স্বাস্থ্য 
- কলিকাতা কর্পোরেশনের মোট ২২৫টি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের প্রায় ৪২ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে গত দেড় 
বৎসরে ২৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা 
হইয়াছে । বর্তমান বৎসরের মার্চ হইতে জুন মাস পর্বস্ত 
চার মাসে ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া জানা 
গিয়াছে, শতকরা ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রীরই স্বাস্থ্য খারাঁপ। 


_ ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি 
.. মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার 

করিয়া অভিভাবক ও ছাত্রদের জানাইয়া দিয়াছেন বে 
_ অনম্থমোদিত শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে ভতি করিয়া অভিভাবকগণ 
যেন তাহাদের সম্তানগণের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করেন। 
কারণ, এ মকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দশম্‌ শ্রেণীতে যাহারা 
পড়ে, সেই সকল ছাত্রের পক্ষে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা 
দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। 

আর একটি বিজ্ঞপ্িতে বল! হইয়াছে £_কোন 
অন্থমোদিত স্থল এরূপ কোন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর টেষ্ট 
পরীক্ষা লইতে পান্সিবে না, যে উক্ত স্কুল যাহা শিক্ষা দিবার 
অহুমতিপ্রাপ্ত নহে এরূপ কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে চাহে। 


ইপ্টারমিডিয়েট ও বিএ, বি এস্‌-সি কম্পাট€ 
মেপ্টাল পরীক্ষা 

বতমান বৎসরে আই-এ ও আই এস্‌-সি কম্পার্টমেন্টাল 

পরীক্ষায় শতকরা যথাক্রমেন৬২'৪ জন ও ৬৪৮ জন, বি-এ 

কম্পার্টমেন্টালি পরীক্ষায় শতকরা ৫৩৮ জন (গত বৎসরের 

পাশের হার ছিল শতকরা ৬১'৩৭ জন) এবং বি এস্‌-সি 

কম্পার্টমেপ্টাল পরীক্ষায় শতকরা *১৬ জন পাশ 


করিয়াছে) . 
| বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন 
নূতন আইন অঙ্থসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন 
" সিত্ডিকেট আগামী জাস্কুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে গঠিত 
হইবে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই রাজ্য রকাঁর নৃতন 
* বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সহ বিভিন্ন সংস্থাগুদি একটি নির্দিষ্ট 
তারিখ হইতে চালু হইল বলিয়া ঘোষণা করিবেন। 


শিক্ষক-_কার্তিক, ১৩৬০ 


[৭ম বর্ষ" 


নিঃ ভাঃ শিক্ষা সম্মেলন 
নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে আগামী 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিঃ.ভাঃ শিক্ষা 
সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশন হইবে । ভারত সরকারের 


শিক্ষা দপ্তরের যুগ্মসচিব ডক্টর কে জি সৈয়দিন সভাপতিত্ব 


করিবেন। সম্মেলনে অন্থান্ত বিষয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, 
মাধ্যমিক, প্রাথমিক, কারিগরী, বৃত্তিমূলক, বয়স্ক ও নারী 
শিক্ষা সম্পর্কে আলোচন! হইবে। Hl 


'সংস্কৃতিমূলক বৃত্তি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জ্রানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার. 

সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপের জলন্ত একশত পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে 

মানিক আড়াইশত টীকা করিয়া বৃত্তি দিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 
আগামী বৎসর ২রা জাহুয়ারী হায়দ্রাবাদে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানার্থ 
বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীওহরলাঁল নেহরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন 
এবং ডাঃ এম এল হোরা ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিবেন । খ্যাতনামা বনু বিদেশী ধৈজ্ঞানিকরা এ 


" অধিবেশনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন | 


তানসেন বিষ্ণু দিগম্ধর বৃত্তি-পরীক্ষা : . 

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ট্রাই আগামী ডিসেম্বর 

মাসের মাঝামাঝি তানসেন বিষুদিগণ্থর বৃত্তি পরীক্ষার 

আয়োজন করিয়াছেন যকতর ও কণ্ঠঁদজীত--উভয় বিষয়েই 

পরীক্ষা লওয়া হইবে। কৃতী .পরীক্ষার্থিগপকে অন্তান্ত' 

পুরস্কার ছাড়াও হাক্সার টাকার দুইটি বৃত্তি প্রদান করা 
হইবে | 


আসামের পরীক্ষা সংবাদ 
গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এস-নি বম্পার্টমেন্টাল 
পরীক্ষার কৃষি বিজ্ঞানে সমস্ত পরীক্ষার্থাই উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
সেক্রেটারিযাল প্রাকৃটিস-এর কম্পার্টমেপ্টাল পরীক্ষায়ও 
সমস্ত পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে। '‘টিচার্ন” ট্রেলিং 


৪র্থ সংখ্যা] 


লার্টফিকেট পরীক্ষায়, ১৪- জন পরীক্ষার্থী. মধ্যে ৮. জন 


. উত্তীর্ণ হইয়াছে।' এই পরীক্ষা গত ০ মাসে হঠিত . 


হয় [৭ 
বিহারে প্রাথমিক পা বিস্তার 

গত ১লা অক্টোবর বিহার বিধান সভার মুন ডক্টর 

পরীক্ষণ সিংহ ঘোষণা করেন. যে আগামী ৪ বৎসরে বিহারে 

প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার ও উহার. উন্নতিকল্পে ২. কোটি ৬২ 


টাকা ব্যয় করা হইরে। পরিকল্পনা অনযায়ী অতিরিক্ত ৫. 
হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে /- শিক্ষকগণ মোট, 


৫ হাজার শিক্ষায়তনে (প্রত্যেকটিতে ৪* জন ছাত্র সহ) 
নিযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে ছয় হইতে ১১ বৎসরে মধ্যে 
অতিরিক্ত দুই-লক্ষ ছাত্র শিক্ষালাভ করিবে। শেষ তিন 
রংসর (৫৬-৫৭ সাল) আরও ২৫ শভ শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন 
এবং অচরূপ সংখ্যক শিক্ষায়াতন স্থাপিত হইবে। বিদ্যাঁলয়- 
গুলিতে বুনিয়াদী ধরণের -শিক্ষা : দেওয়া হইবে এবং 
শিক্ষকদের বেতন ( বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্ত নির্দিষ্ট হার 
অনুযায়ী) গুণাহসারে দেওয়া হইবে | J = 


: উত্তর প্রদেশে পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
২১শে মেপ্টেম্বর আগ্রা হইতে প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী 


বিচ-পুরীতে উত্তর প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ 


ব্লবস্ত বিদ্যাপীঠ নামক. একটি পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপন করেন। 
‘বিদ্যালয়ে -কৃষি, পল্লী অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়া.হইবে। বলবন্ত রাজপুত কলেজের উদ্যত এই 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 1 


a বিশ্বিদ্যালয়ে খেলোয়াড় ছাদের কৃতি 


". লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত দক্ষ ও যোগ্য ' খেলোয়াড় 


ও এখলেটদের কলেঞ্জের বেতন সম্পর্কে স্ুবিধাদান করিবেন. মা 


বলিয়া জানা নিয়াছে। প্রত্যেক বৎসরে প্রায় চোদদজন 
ছাত্রকে এই ধরণের, সুবিধা দেওয়া: হইবে। ছাত্রাবাস- 
. গুলিতে বিনাব্যয়ে . কয়েকটি : আসনের ব্যবস্থাও কর! 
হইতেছে যে সমস্ত ছাত্রকে “এই .হুযোগ. প্রদান করা 


হইবে তাহার! তাহার পরিবর্তে আবাসিক. ছাত্রদের . :. 


শারীরিক শিক্ষা প্রদান করিবেন । প্রদঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 


.৩ শিক্ষা সংবাদঃ == 


অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে এই বিশ্ব- 


২২৯ 
ষে উত্তগ্রদেশে _নিকাতনঙলিতে শারীরিক শিক্ষা 
ঘি 1 | k হি 
দিল্লীর নিঃ ভাঃ শিক্ষক সম্মেলন . 

৪ঠা অক্টোবর দিল্লীতে নিখিল ভারত শিক্ষক সম্মেলনের 
অধিবেশনে পঞ্চ বাখি'ক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ 
বৃদ্ধির দাবী করা হয়। - সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ' 
কেন্দ্রীয় সরকার ও-.রাজ্য সরকারসমৃহের- নিকট এবং 
অন্যান্ত শিক্ষা কতৃপক্ষের নিকট অল্প বেতনভোগী 
শিক্ষকদের বেতনের হাববৃদ্ধিত চাকুরীর স্থিরতা এবং 
তাহাদের মন হইতে বর্তমান নৈরাশ্তের ভাব দূরীকরণের . 


অস্ত অন্তান্ত সুবিধা দাবী করা হয়। 


_ বোম্বাইয়ে আয়ুৰ্ক্ণেদ্ শিক্ষা 


বোষ্বাই সরকার . অননুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা 


গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত শুদ্ধ আয়ুর্বেদ 


শিক্ষা প্ররত'নৈর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই-শিক্ষা গ্রহণের 
কাল দাড়ে তিন বৎসর ' যাহারা ইহাতে পাশ করিবে, 
তাহাদের বয়স যদি ২১ বৎসর হয়, তবে তাহার! বোম্বাই 


: চিকিৎসা! বাবসার়ী আইনের ৩২ ধারার বিধান হইতে রেহাই 


পাইবে। দুইবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। প্রথমটি 
হইবে দেড় বৎসর পরে এবং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গ্রহণ করা 
হইবে সাড়ে তিন বৎসরের কোর্স শেষ হওয়ার পরে। 


‘ভারত সরকারের বৃত্তিদ্ধান: 


-. কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
‘ভারত সরকার শীঘ্রই চারুকলা, সঙ্গীত নৃত্য, নাটক, 
চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন - 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাসম্পর তরুণ শিল্পীদের 


-সর্ব-সমেত ১০*টি বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


মাসিক ২৫০৯ টাক! হারে' বৃত্তিগুলি প্রদত্ত হইবে 

অনধিক ৩৫- বৎসর বয়স্ক, .মোটামুটিভাবে শিক্ষিত এবং 

ক্ষেতে অসাধারণ নিপুণ যে কোনও ভারতীয় শিল্পী বৃত্তি . 

পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।, 
:.... শ্রামসেবক শিক্ষা ব্যবস্থা 

গত ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের ৩৪টি গ্রামসেবক ' 

শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ১৭৫৮ জন ' শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ 


৭2 


২৩৫ 


করিতেছে বা শীশ্রই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। ইহাদের মধ্যে 
তিন শত জনের শিক্ষা গ্রহণ এখন শেষ হইয়া যাইবার 
কথা। কাজেই,বত'মানে প্রায় ২ হাজার গ্রামসেবক শিক্ষা 
গ্রহণ শেষ করি দারিদ্র্য, 'অজ্ঞানতা এবং রোগের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


উদ্বাস্ত শিশুদের শিক্ষাব্যয় 
১৪ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় 
উপ-পুনর্বাপন মন্ত্রী শ্রী জে কে ভোসলে বলেন-(১৯৫৫-৫৬ 
পর্ধস্ত আরও ভিন বৎসরের জন্ত ভারত সরকার পশ্চিম 
পাকিস্তানাগত - উদ্বাস্ত শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন | এঞ্জন্ত ১৯৪৩-৫৪ সালে ১ কোটি টাকা ব্যয় 


হইবে। 


শিক্ষালয়ে বেতা রঘন্ত্ 
ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে 
বিস্তালয়সমূহের পাঠ্যস্থচীর মধ্যে বেতার মারফৎ শিক্ষা- 
দানের আবশ্বকতার প্রতি এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে যাহাতে 
একটি করিয়া বেতার যন্ত্র রাখা হয় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন। 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন আইন 

পূর্ববঙ্গ বিধান সভার সাম্প্রতিক অধিবেশনে সর্বাপেক্ষা 
বিতর্কমূলক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পূর্ববঙ্গ সংশোধন) বিল 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর গৃহীত হইয়াছে। বিলটির দুইটি ধারার 
মধ্যে একটি ধারায় চ্যান্মেলারের হস্তে অপরিমেয় ক্রমতা 
দান এবং অপর ধারাটি হারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও 
অস্থমোদিত কলেজসমূহের কর্মচারিগণের রাজনীতিতে 
যোগদান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 


।'সরকারী কম'চারীদের পাঠ্যপুস্তক রচন| নিষিদ্ধ 
পূর্ববঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক সিন্ধান্ত অনুসারে পূর্ববঙ্গের 
শিক্ষাবিভীগের কোন কর্মচারী অতঃপর পাঠ্য-পুস্তক রচনা 
করিতে চাহিলে তাহাকে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানিয়া 
চলিতে হইবে। তাহাকে শিক্ষাধিকারের অস্কুমতি লইয়া 
পাঠ্য-পুত্তক রচনা! করিতে হইবে এবং বৎসরে এক্সুপ কয়টি 





শিক্ষক কাৰ্ত্তিক, ১৩৬০ 


[ ৭ম বৰ্ষ 


পাঠ্য-পুস্তক লেখা চলিবে তাহারও সংখ্যা নিদিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইবে। | 
চট্টগ্রাম কলেজ 
পূর্ববঙ্গ সরকার চট্রগ্রাম ক্রলেজের উদ্ময়নকল্পে ১* লক্ষ 
টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। 


চিত্রশিষ্নীকে সাহাষ্য দান 

- পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী 
আবদুর রহমান চুগতাইকে মাসিক পাঁচশত টাকা করিয়া 
পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছেন । জনাব চুগতাই যতদিন জীবিত 
থাঁকিবেন, ততদিন তাহাকে এই পেন্সন দেওয়া হইবে। 

উত্তরপ্রদেশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষ। বোর্ড 

গোরক্ষপুর, ৬ই সেপ্টের উত্তর প্রদেশের উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষা বোর্ড ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ)ক 
পরীক্ষার্থীর প্রবেশিকা এবৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
থাকে। এবার এই সংখ্যা ছিল প্রায় ছুই লক্ষ। 


প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে 
যে, আগামী ২১শে ডিসেম্বর প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার 
পরিবর্তে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হুইবে। এই 
পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই-এর কতৃতত্বাধীনে পরি- 
চালিত হইবে। প্রতিটি অঙ্ুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ এই পরীক্ষায় 
ছাত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন। উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলির 


প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা! বিভাগের 
ইন্স্পেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতা থাঁকিবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে 
পরীক্ষার ফি হিসাবে ছুই টাকা জমা দিতে হইবে । ৩*শে 
নভেম্বরের মধ্যে ভি্রিক্ট ইন্স্পেক্টয্ন অব স্কুলের নিকট ফি 
জমা দিতে হইবে। 

নিঃ ভাঃ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

আগামী জামুয়ারী মাসে নাগপুরে নিঃ ভাঃ প্রাথমিক 
শিক্ষক সম্মেলনেত্র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে এবং 
এ সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু । 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২* লক্ষ প্রাথমিক 
শিক্ষকদের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। 


গস 


AA 






[লিগের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ দা অদ্য কলি- 
তার ২৩ খানি দৈনিক সংবাদপকের প্রকাশ বন্ধ থাকে। 
৬ই আগই্স-অদ্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জ্রনেহরু 
ঘাষণ! করেন যে, বিভিন্ন রাঁজোর সীমা পুননির্্ধারণ বিষয়ে 
বিবেচনা করার জ্রন্ত বর্তমান বৎসরের শেষভাগে কোন এক 
ময়ে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কলিশন গঠিত হইবে । 
৯ই-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ও মীর্জদা 
াএজল বেগকে রাষ্ট্রের নিরাপত্ত। বিপন্ন করার অভিযোগে 
ট্যুত ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাশ্মীরের সদর-ই 


সত শেখ আবছুল্লাকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে 
যত করিয়া তাহার নেতৃত্বাধীনে মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দেন। 
সহকারী প্রধান মন্ত্রী বন্ধী গোলাম মহম্মদ অদ্য 
র্‌ ৪-৩০টায় প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। 
১১ই আগস্ট--অদ্য করাচীতে এক বিরাট জনসভায় 
পাকিস্থান সরকার কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ 
ধাষণ| এবং কাশ্মীরে “পুলিশী অভিযান, আরস্ভের দাবী 
জানান হয়। মিস ফতিমা গ্রিক! এই সভায় সভানেত্রীত্ব 
করেন। “ভারতের সহিত চক্রান্ত করিয়া কাশ্মীরের 
দর-ই-রিয়াসত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার 
তিবাদে অদ্য করাচীতে হরতাল পালন করা হয়। 

১২ই আগষ্ট--অদ্য করাচীতে পাক মন্ত্রীসভার চার 
ণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানতঃ কাশ্মীর প্রসঙ্গই 
[লোচিত হয়। পাক সরকার কাশ্মীরের ব্যাপারের 
স্ত ১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে উৎসবের অঙ্ুষ্ঠানসুচী 
[তিল করার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 

১৬ই আগষ্ট _অদ্য প্রতাযে তেহরাণ বেতারে ঘোষিত 
হইয়াছে, গতকল্য শেষ রাত্রিতে রাজকীয় রক্ষি- 








সহিত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। বাগদাদের 


| অপর ছুই ব্যক্তিসহ অদ্য বিমানযোগে তথায় পৌছিঘাছে ্‌ 
| তিনি ইরাক সরকারের বিশেষ অতিথিরূপে অব 


মন্ত্রী ডাঃ মোপাদেককে বন্দী করার উদ্দেস্তে চার লর 






















বাহিনীর এক সামরিক অত্যথথানের চেষ্টা ইরাঁণ সরকার ৃ্‌ 




























সংবাদে বলা হইয়াছে ষে, ইরাণের শাহ উহার মী : 


করিতেছেন। ূ ৃ 
তেহরাণ বেতারের ঘোষণায় ই হাঃ বলা হইয়াছে 
রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ক। 





বোঝাই সৈন্ত লইয়া ডাঃ মোসাদেকের বাসভবনে হ 
দেন; কিন্তু ডাঃ মোনাদেকের ভবনে মোতায়েন ঝা 
এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। . 
১৮ই আগষ্ট--কলিকাতা হাইকোর্টের বিটারপত়ি 
পি, বি, মুখাজির বিচার কক্ষে তাহাকে সন্ত নি 
করিয়া গঠিত ট্রাম ভাড়া তদন্ত কমিশনের অধিবেশ 
আরম্ভ হয়। 
১৯শে আগষ্ট--কলিকাতায় গত জুলাই মাসে পুলিশ 
কতৃক সাংবাদিক নিপীড়ন ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ সম্পর্কে 
তথ্যাহুসন্ধানের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
শ্রী পি, বি, মুখাজ্িকে সদস্ত করিয়া যে তদন্ত কমিশ। 
গঠিত হইয়াছে, অদ্য অপরাহে বিচারপতি যুক্ত মুখাঞ্জির 
বিচার কক্ষে সেই কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ হয় 1. 
২২শে আগষ্ট-_মুখোশ পরিহিত একদল সশস্ত্র ডাকাত 
অদ্য রাত্রে কলিকাতায় সুরেন্দ্র ব্যানাঞ্জি রোডের এক 
অলঙ্কারের দোকান হইতে প্রায় ৩* হাজার টাক! মূল্যের 
অলঙ্কার লুঠঁন করিয়া পলায়ন করে। 
১৯শে আগষ্ট--তেহরাণ বেতারে ঘোষিত হইয়াছে 
যে, রাজতন্ত্রী সৈন্তবাহিনী অদ্য তেহরাণে মহম্মদ 
মোসাদেকের গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে এবং 
শাহের নিকট রোম হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অন্থবরোধ 
জানাইয়া তারবার্তা প্রেরণ কর! হইয়াছে । ডাঃ মোসাদেক 
পলায়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুসেন 
ফাতেমার দেহ খণ্ড-বিখগ্ড করা হইয়াছে। মোসাদেক 
সমর্থক দৈন্যাধ্যক্ষদিগকেও বন্দী করা হইয়াছে। 
২*শে আগষ্ট--ফরানী সরকার মরক্কোর গথুলতানকে 
তাহাকে দিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ছুই পুত্রদহ মরকো 
হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন । র্‌ 
তেহরাণ বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ডাঃ মহম্মদ: 1 
মোদাদেক ও মজলিসের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ মোজাফাকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 
২১শে আগষ্ট--ফরাসী সরকার আজ দিদি মহম্মদ বেন 
মৌলা আরফাকে দরকোর সুলতান বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। 
২২শে আগন্ট-ইরাণের শাহ অদ্য বাগদাদ হইতে 
তেহ্রাণ প্রত্যাবর্তন ৮৮ 








কামারহাটি কে-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্রিয়াল হোমের একটি দৃশ্তা। প্রতিষ্ঠানের নারী কর্ম্মীরা 
গৃহস্থালির পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় চীনামাটীর পাত্রাদিতে কারুকাধ্য করিতেছেন। 





পূৰ্ববঙ্গ থেকে আগত দুর্গত উদ্বাস্ত রমণীদের নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা সরকার করেছেন। বর্তমানে ২০ হাজার উদ্বাস্ত রমণী বিভিন্ন 
শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। তাদের সম্তান-সম্ভতিদের শিক্ষার জন্য 
রয়েছে ১৭টি কেন্দ্র। ছবিটি উত্তরপাঁড়া হোমের, ছোট ছোট 
ছেলেমেয়ের! এখানে লেখাপড়া শিখছে। 


শিক্ষক-_বিজ্ঞাপন, কার্তিক, ১৩৯, 


মি ১ 







লক্ষণগুলি জেনে রাখুন £ | : “প্যালুড়িন' সব সময় আহারের পর খাবেন এবং 
রর জুড়িন-এর ভর্তি জল ন। 
প্রথমে শীত করে ও জর আসে? তারপর . UI ০8 | his 





ঘাম দেয় ও সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। . ছু পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছরের বড় ছেলেমেয়েদের £ এক বড়ি 
এইসব লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে “ লু ৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের £ আধ বড়ি 


০০০০ ৬ বছরের ছোট শিশুদের £ সিকি বড়ি 


যে পর্যন্ত না জ্বর বদ্ধ হস, প্রত্যহ 
ম্যালেরিয়া সাক্ষাৎ যম - এই মাত্রায় খেতে হবে। 
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৬ পূর্ণ মেয়াদান্তে বার্ষিক শতকরা! ৬২ টাকার উপর সুদ পাওয়া যায়। 
€ ৬ মাসান্তে যে কোন সময় টাক! তুলতে পারা যায়। 
€ ৫০২ টাকা বা তার থে কোল গুণদীয়ক পরিমাপ'ক্যাঁস্‌ সার্টিফিকেট’ 
_ কেনা যায়_ কোন উর্ধসীম। নির্দিষ্ট নাই। 
ও আমাদের সেবা ও তৎপরড়া সর্বদাই পাবেন। 
টি x 4872 রর 
| টে. 
ইউনাইটেড ব্যাহ্ অন্‌ হিয়া লিঃ 
১8৪: হেড অফিসঃ ৪১ জ্গইভ বাট স্ৰীড; ফুলিক্কাভ! 















| শ রি. ee 


ভু 
না আমি জানি 'পিউরিটি' বালি | fs LUV 
Kh ধা 





'ই ভালো, কারণ এই বাণি স্বাস্থা-সন্মত ছু) 
য টিনে ভরা হয় এবং সেরা শম্ত থেকে 
কারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি ৷ ১) 
রুটি’ বালি তৈরির পেছনে রয়েছে 

1 বছরের পেযাইর অভিজ্ঞতা । 





আযাটলাট্টিস ( ঈস্ট ) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা 
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চর ০০৬০২০০৯৯৬৯ পি PETS ৪8253585255 ত 


KAMALA BOOK DEPOT 


15, Bali Chatterjee Street, Calcutta—12. 


Phone: “34” — 2889. | Gram: 
- Rs 

Classes ৬1] 1 

Essentials of Eng. Grammar & Composition—Prot, J. L. Banerjee, M.A. 0 
Everybody’s Sans. Gram. & Comp.—Prof. Satyen Sen M.A, Vidyabagish 


রচনাদ্র্শ ৩য়--ভ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর (পরিমাজ্ডিত সংস্করণ ) 
গ্রন্টোত্তরে গার্হন্থ্য স্বাস্থয-বিভ্ঞান ও পাটাগণিত-_ভ্রীশিশির কণা দেবী, এম্‌-এ, বিটি I 
Classes VII—VIII 


Young India Reader (Class VIl)—Birendra Nath Chakravarti, MS 


€ © গু B.L. & 81150015086 3505069, MAA, টিপা 15 
The টিন Step to English Substance, Precis & Letter Writing— £ be 
B. K, Bhattacharya, MA. টে, W.B.ES, CS. 

Junior Sanskrit Grammar & Composition—B, N. 515 a 
নিদর্শনী (পরিমার্জিত সং)--শীকালিদাস রায়, কবিশেখর . ৮ 
মণিমাল্য (পরিমার্জিত সং)শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর 
রচনাদর্শ হয়-ভকালিদাস রায়, কবিশেখর ঢ J 


ছেলেদের ভূগোল (ত্য ভাগ)- শ্রীকুমুদচজ্দ্ রায়চৌধুরী, এম-এ, এফ আর্-জি-এস পিমার্দি? ৃ 
@ 9 @ - Classes V—VI রা 


সাহিত্য মঞ্ডুঁষী- মনোজ বস্তু, বি-এ ( for Class VI ) 
A Text-Book ofjTranslation and Composition—Amulyadhan Banerjee 
Beginners’ Translation and Composition—Protiva Basu, B.A. BT, & হি 
Upendra Nath Chakrabarty, 18. 
Easy Steps-Book One—s. C. Dutt, MA, BL. & D, M, Mukherjee ও 
গু গু গু MA, (Class V1) ০ 
Easy Steps in English Grammar —F. K. Mitra & A. Banerjee 
ব্যাকরণ কুস্তুম__পণ্ডিত ভৈর্বনাথ কাব্যতীর্থ ১॥* প্রাথমিক রচন! ও অনুবাদ্ধ - ইীকালিদাস রায় ক LE 
[7115.০15- ভারতবর্ষের ইতিহাস €েষঠ শ্রেনী) _শ্রীনলিনী রঞ্জন মিত্র, বি-এ ১1 
Ge০৪r৮aPhy--ছেলেদের ভুপৌল (২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী) শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী টা ৃ 


. এম্‌-এ, এফ-আর্জি-এ(7" i 
আধুনিক ভুচিত্রাবলী-_ শ্রীধভীন্ত্রনাথ বস্তু, এফ-আর্-জি-এস 
ঞ ৪ © " Class—V | 
সাহিত্য মঞ্জরী_প্রীষহীতোষ রায়চৌধুরী, এম এ ৮* সংক্ষিপ্ত শিশরজন রামায়ণ--শীসুকুমার চট্টো 
[11701 রাষ্্রভাষ। এপ্রবেশ-9৪৮ ৭802 Mukberjee & Sm, Jyotsua G Fn 


সজা ৬১০৩৫১৫০১৫১ ৪১৫/৭১৫০১১র সা অশকত DE ১ "ভক "ভল ১১১ নী ~ 









ক্ষত াবাজিশিক লিউ কাকা গোরা 





ছবি ও পড়া : |! সৰ 
(১ম শ্রেণীর ) রত 
ব্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 1 ্‌ রায় চৌধুরী, ১1৮ 
অপ্রতিদবন্থী অবস্তপাঁঠ্য ভুবির বই « * | কউ বটল) 
মাদিত ২২ টি, বি; '২৪শে নভেম্বর, ১৯৫০) 7 Liab ২২: টি, বি, 2 ৫8 
= মুল্য, । , মূল্য ৪০. ৮ (5 4 




















হুত্ত্ব রািক শিক্ষা 
‘(অয় শ্রেণীর জন্য )' . ৮৮ না 
ঢাপক শ্রীনর্ঘবল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় = “অধ্যাপক আবেবকুমার হর 
অনুমোদিত নৃতন বুনিয়াদী সিলেবাঁস . ২টি, বি ২৯১১৫ এ জবতুমোদিত ) 
Ek ALS LLB _ অনুসারে লিখিত।, ১১ [৯ খাল মণ ১ -৯ খানি চিতে সুসজ্জিত |; মলা He; 
নিব হল) Li 21৬৮০ 0৪ শ্ৰেণী:ইতিহাস 
না ক্স দিও |  আমহীতোফরা চৌধুরী 


অধ্যাপক শ্ীনুনীর্ল কুমার বস্তু ] অসংখ্য চুক ইতিহালের শেষ পর্ভক। 
০০০৫০ ও [ ৩28 


বাদ Ee লিল র 
। ওয় শ্রেণীর ভূগ্যোল-বিজ্ঞান; LE 
ননুক্যার (ঘোষ, এমনএস-সি ০ চু 





শি শিক্ষা পরত এ 
(৪ শ্রেণীর জন্য ) :. 
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রি 
টি 





Te 





it বছরই বিষয়গুলি সহজ, সুন্দরভাবে নিথিত, ৷ bi 
 এযুল্য, ১২ +. - Xl রি cr ১17. ূ মূল্য এড টি, 





ত্র শিক্ষা সো পান খেক মী ডাঃ সুনীল রার চৌধুরী, ২ এম-এ পিই 
(অনুমোদিত ৮টি" বি, ১০ ‘ই ডিসেম্বর, ১৯৫২। ce 





লিক সালিহ হাউস উহ 
প্রধান কার্য্যালয় £৬১, বালিগঞ্জ প্লেন, কলিকাতা-১৯ 
যা, 2১৮২১ গুরুপ্রসাদ, চৌী ০ লেন; রিতা 


‘Regd. ০.6 800৮ 1. BHIRSHAR' KARTIC 1966, — 
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নিক | ঘুর, শিক্ষক প্রেস, কলিকাতা ১৯ - প্রতিক 
০ Yo , : কাৰ্য্যালয়--৬১,' বালিগঞ্জ প্লেস, ফোন £ পি, কে ১৮৭৪ টি ও ক 





